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শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী 
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6 ্রফুক্লচন্দ্রকে তার সেই আসনে আঁভবাদন 
জানাই, যে আসনে প্রাতাষ্ঠিত থেকে তিনি 

তার ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র 
তাকে জ্ঞান দেনান, নিজেকে 1দয়েছেন, সে 
দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে। 

‘বাস্তব জগতে প্রচ্ছন্ন শান্তিকে উদঘাটিত করেন 
বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুজচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে 
প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে 

বান্ত করেছেন তাঁর গুহাস্থিত অনাভবান্ত দৃষ্টিশান্ত, 
{বিচারশান্ত, বোধশী্ত । নিজেকে অকুপণভাবে 
সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর 

হোত না। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সম্পাদকের নিবেদন 


. আচার প্রফু্লচন্দ্র রায়ের কর্মবহুল জীবনের কথা আমি 
প্রথম শুনি আমার ছেলেবেলায় । আমার 1পতৃদেবের মুখে । 
আমার পিতৃদে স্বর্গত কালিদাস ঘোষ আচার্যদেবের ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্যে এসেছিলেন নান৷ সূত্রে 

শৈশবে ছান্রাবস্থায় ?পতৃদেবের মুখেই শুনোছ আধুনিক 
ভারতীয় রসায়নের জনক প্রফুজ্লচন্দ্রের কথা । আবার কখনও 
সমাজসেবার, সমাজ সংস্কারে, জাত গঠনে এবং দেশকে 
স্বরণ্তর করে তোলার ব্যাপারে তার অবদানের কথা ৷ 
আচার্যদেবের বহুমুখী কর্মধারার কথ শুনতে শুনতে তার প্রাত 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়োছল মনে। তারপর থেকে যত 
‘ দিন গেছে ততই উপলাঁন্ধ করোঁছ আচার্য প্রফু্লচন্দ্রের সাঠক 

মূল্যায়ন হয়তে। আজও হয় ি। মনে একটা সুপ্ত ইচ্ছা 
ছিল যে যাঁদ কখনও সুযোগ পাই তবে দেশের মানুষের সাথে 
বিশেষ করে যার৷ দেশের ভাঁবধ্যং নাগরিক হবে সেই 
কিশোরদের সাথে প্রফুজ্চন্দ্ের পাঁরচয় কাঁরয়ে দেব । 

সে. সুযোগ এসে গেল। শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের 
কর্ণধার অনুজপ্রাতম শ্রীধু্ড রবীন বল ‘আচা প্রফুল্লচন্দ্রের 


র রচনা সংকলন’ প্রকাশ করবেন জানালেন আর 
আমায় সংকলনের ও সম্পাদনার ভার দিলেন। আমিও এই 
সুযোগ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম । 


সংকলনের কাজে হাত দিয়ে দেখা গেল কাজটা খুব সহজ 


নয়। কারণ আচার্যদেবের যাবতীয় রচনা কখনও গ্রস্থাকারে 
বের হয় নি । তার বহু রচনাই 'বাভল্ন পন্র-পান্িকায় বিক্ষিপ্ত" 
ভাবে ছড়িয়ে আছে। এগুলির মধ্যে একমাত্র ‘মাসিক বসুমতী’ 
ছাড়া 'বঙ্গবাণী", ‘প্রবাসী’, 'ভারতবর্ষ' প্রভাত পত্রিকার প্রকাশ 
বন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়াও বহু ছোটখাটো পন্র-পান্রকাতেও 
তীর প্রবন্ধাঁদ প্রকাশিত হয়ৌছল। সেগুলির সন্ধান পাওয়া 
প্রায় অসম্ভব ৷ 

আচার্যদেব লিখিত “সরল প্রাণাজ্ঞান' প্রকাশিত 
হয়োছল ১৯০২ সালে। “সরল প্রাণাবজ্ঞান' বইখানি 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী করে লেখা হয়োছল। 
বাংল৷ ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনাপ্রয় করে তুলতে তিন 
কতটা সচেষ্ট ছিলেন বইখানি তার প্রমাণ । কিন্তু দুঃখের 


সংকলন করে এই রচনা সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে । আশা 
করাছ সংকলিত প্রবন্ধগুল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মবহুল 
জীবনের নানাদিকের প্রাত আলোকপাত করবে এবং কিশোর 
পাঠকদের প্রফুন্লচন্দরকে জানতে সাহায্য করবে! বিভিন্ন 
সূত্রে প্রাপ্ত প্রবন্ধগ্লর বানান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
অপাঁরবাঁতিত রয়ে গেছে যা- প্রবন্ধগ্ীলর মূল ভাব বুঝতে 
অসুবিধা করে ন৷__এবং সেকালের বাংল! গদ্যরীতির সঙ্গেও 
কিছুটা পারিয় করিয়ে দেয়। বহু চেষ্টা সত্বেও সংকলনাটতে 


নটি বিচ্যাত থেকে যেতে পারে৷ ভাঁবষ্যতে বাঁধত কলেবর 
াট শবচ্যাতি মুক্ত “কিশোর রচনা সংকলন, প্রকাশ. করবার 
আশা পোষণ কাঁর। সংকলনাঁট শোভন ও সবাঙ্গসুন্দর করতে 
সকলের সহযোগিত। ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। 

পাঁরশেষে আমার আন্তারক কৃতজ্ঞত৷ জানাই প্রফুজ্লচন্দ্রে 
্বগ্রামবাসী ও সেবাকার্ষে তার সহকর্মী স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীদুলাল বন্য্যোপাধ্যায়কে। 
তান তার পিতৃদেবকে ও হাঁরদাস ঘোষকে লেখা আচার্য 
প্রফুল্লচন্দ্রের স্বহস্ত লাখত চিঠি প্রকাশে প্রয়োজনীয় 
অনুমাত দিয়েছেন। আর কৃতজ্ঞতা জানাই অগ্রজপ্রাতম 
শ্রীবশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে যান সর্বদাই সংকলনের কাজে 
উৎসাহত করেছেন। এ ছাড়াও আর. কে. বব. কে. আচার্য 
প্রফুক্লচন্দ্র সাম্মলনীর বহু সদস্য আমাকে 'বাঁভল্ন সময়ে 
উপধুন্ত পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। তাদের প্রতি 
রইল আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা ৷ সবশেষে শ্রীগুরুপ্রসাদ 
রায়চৌধুরী প্রবন্ধগুলি সংকলন আকারে প্রকাশের অনুমাত 
দেওয়ায় তাকে জানাই আন্তারক ধন্যবাদ । 

যে কিশোরদের জন্য এই রচনা সংকলন তাদের দ্বারা 
গ্রহখানি সমাদৃত হলে আমার চেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে 
করব। 

৯লা আগস্ট, ১৯৮৭ শ্রীবিভাবন্থ ঘোষ 

উপুর, আগরপাড়া, 
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আমি ও আমার কাল 
NE ea eee ls 


আমার পিতার বার্ষিক ছয় হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পাত্ত ছিল। কিন্তু 
সম্পা্ত ভোগ কারয়াছেন, 


বাটি ইত্যাদিতে খাদ্য পারবেশন করা হইয়াছিল । আমার মাতার সম্মতিক্রমে 


বংসর পর্যন্ত তাহাতে বেশ লাভ হহঃ 
পক্ষে টাকা খাটাইবার কোন নিরাপদ উপায় ছিল না এবং চোর ডাকাতদের হাত 
হইতে টিরজীবনের সাঁ্চত অর্থ কিরুপে রক্ষা করা যায় তাহা লোকেল বার 
একটা বিষম উদ্বেগের বিষয় ছিল। এই কারণেই লোকে সপ্চিত অর্থ ও অলংকার 
াচীর নিচে পুতয়া রাখিত। 

|. সুতরাং যখন আমার [পিতা নিজে একটি লোন আঁফসের কারবার 
জমা দিতে লাগিল ৷ আমার পিতার সততার খ্যাতি ছিল। এই জন্যও লোকে 


হু 


আমার পত৷ ক্ষাতিগ্রন্ত হইয়াছিলেন। আমার পিতার মোট বার্ষিক আয় প্রায় 
দশ হাজার টাকা ছিল। এখনকার দিনে এই আয় সামান্য বোধ হুইতে পারে, . 
কিন্তু সেকালে ও আয়েই তান রাজারহালে বাস কাঁরতেন।- ইহার আরও 
কয়েকটি কারণ ছিল । আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসনকে কেন্দ্র করিয়া যাঁদ চার মাইল 
ব্যাস লইয়! একট বৃত্ত আঁ্কত কর৷ যায়, তবে আমাদের আঁধকাংশ ভূ-সম্পা্ত 
উহারই মধ্যে পড়ে । ইহ! হইতেই সহজে বুঝা যাইবে, আমার পিতা অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ইংরাজ স্কোরারদের মত বেশ স্বচ্ছলতা জাঁকজমকের সঙ্গে বাস কাঁরিতে 
পারতেন; কারণ এই বে, তান তাহার নিজের প্রজাদের মধ্যেই রাজত্ব কারতেন। 
আমার পত৷ তাহার কাছারী বাড়ীতে সকাল ৮টা হইতে 'দপ্রহর পর্যন্ত বাঁসতেন । 
" এ কাছারী যেন গম্গমূ কাঁরত। তাহার একপার্শ্বে মুন্সী অন্য পার্শ্বে খাজান্টী 
বাঁসত এবং নায়ের গোমন্তারা, প্রজা ও খাতকদের নিকট হইতে খাজনা লইত ব৷ 
লগ্ী কারবারের আদায় কাঁরত । ’ j 

কাছারীতে রীতিমত মামলা মোকদ্দমার বচারও হইত। এই 'কচার প্রণালী 
একটু রুক্ষ হইলেও, উভয় পক্ষের নিকট মোটামুটি সন্তোষজনক হইত । কেননা, 
বাদী ববাদীদের সাক্ষ্য বালতে গেলে প্রকাশ্যেই গ্রহণ করা হইত। বিবাদের 
‘বিষয় সকলেরই প্রায় জানা থাকত এবং যাঁদ কেহ মিথ্য সাক্ষ্য দয় বিচারকের 
চোখে ধূলা দিতে চেষ্টা করিত, তবে তাহা প্রায়ই ব্যর্থ হইত। আর এখনকার 
আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি দেওয়ার যে প্রলোভন আছে, তখনকার দনে তাহ! 
ছিল না। অবশ্য এই কিচারপ্রণালী দোষ মুক্ত ছিল না। কেননা, তখনকার 
দিনে গ্রামবাসী জামদারদের সংখ্যা বেশী ছিল না এবং এই গ্রামবাসী জামদারের 
নকটেও অনেক সময় ঘুষখোর ও অসাধু নায়েবদের মারফতেই যাইতে হইত । 
বলা বাহুল্য বাদী রা ববাদীকে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের সুবিধার জন্য এই 
নায়েবাঁদগকে ঘুষ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইত। তবে ও বচারপ্রণালীর একটা 
দিক প্রশংসনীয় ছিল। বুক্ষ এবং সেকেলে “খারাপ! প্রথায় সুবিচার (ব৷ আঁকার ) 
কর৷ হইত, কিন্তু তাহাতে অযথ৷ বিলম্ব হইত না । আর ব্যাপারটা তখন তখনই 
শেষ হইয়া যাইত, তাহা লইয়া বেশী দুর টানা- হেঁচড়৷ কাঁরতে হইত না ৷ 

সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে বাঙলার যে চেহারা আমার চোখে পড়েছে আজ 
তার অনেক পাঁরবর্তন হয়েছে। তখন বাঙলীর ছল গোলাভর। ধান, দেহ জোড় 
স্বাস্থ, গোয়াল-ভর। গরু, পুকুর-ভরা মাছ। কামার, কুমার, ধোপা, নাঁপত সব 
ছিল বাঙালী । গ্রস্ত ঘরে বঝি-চাকর সবই ছল বাঙালা দেশের লোক। জাতিগত 
বৃত্তি মেনে তারা সুখে না হলেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাত। গ্রামে গ্রামে ছোটখাট 
মুদীর দোকান ছল তাল সম্প্রদায়ের একচেটিয়। ৷ একেবারে আলাদা 'মাঁনহারী' -. 
দোকানেরও সৃষ্টি তখন হয় নি। সাঁত্য কথা বলতে ক তখন লোকের এত 
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হী জিনিসের দরকারও হোত না! বিলাসতার মোহ পঁচাত্তর বছর 
গ বাঙলাকে এমন করে পেয়ে বসে নি। লোকের আয় ছিল কম, - 
বয়ও ছিল কম। অহ্প আয় নিয়েই তখনকার লোকেরা ছোট-বড় সবাই 
বার মাসে তের পর্ব করত। দিনের যে-কোন সময়েই আতাঁথ অভ্যাগত আসুক 
না কেন, অপাঁরচিত লোকের বাড়িতেও দু-চারটে ডাল-ভাত মিলত। ছোট" 
টি ভক্ষুককে দুমুঠো চাল অন্তত দিত; খালি হাতে তাদের ফীররে 
না। - 

লোকের তখন স্বাস্থ্য ভাল ছিল। সারাদিন নিজের {নিজের কাজকর্ম করে 
সন্ধ্যাবেলায় তারা৷ কেউ-কেউ তাদের সংসারের ছোট ছোট দরকারী কাজগুলো 
করত। কেউ ঝা বসে দাঁড় পাকাত,.কেউ ঝ৷ বৃষ্টির দিনে কাজে লাগতে পারে 
বলে গোলপাতার টোকা অর্থাৎ একেবারে ভারতীয় ছাতা বানাত, কেউ 

আবার সুতো কাটতে আরম্ভ করত। এগুলো ঠিক কাজ হিসেবে করা. হোত 
না; এগুলে৷ অবসর কাটানোর উপায় ছিল। পাঁচজন একত্র বসে হাতে কাজ. 
করত আর মুখে গল্প করত। ফলে আনন্দও যেমন তারা পেত সংসারের সাশ্রয়ও 
তেমান হত। যারা বুড়ো তারা হয়ত রামায়ণ মহাভারত পড়ত কিংবা গান- 
. বাজনা করত। তখন লোকে সুরের জন্যে তত ব্যপ্ত হত না__যতট৷ হত গানের 
ভাষার জন্যে। এখন যেমন গানের সুর বোঝা যায়, ভাষা বোঝ যায় না তখন 
তেমন ছিল না। সুর বাজার-চলতি হলেও গানের ভাষা শুনে তারা আহা 


আহা করত। 
গ্রামে গ্রামে বারোয়ার উৎসব ছিল কত । যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, রামায়ণ, 
কাঁব, জাঁর গান. এইসব গান তখন গ্রাম গ্রামে হত। খোলা জাগার এইসব 
গান হত, আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেক লোক এসে এগুলো শুনত ? যারা 
ত তারা এগুলে৷ সত্য সত্য বিশ্বাস করত এবং দরকারমত এইগুলোর সঙ্গে 


"য়ে নিজেদের জীবন চালাত ৷ : 
কিন্তু আজকের নে অবস্থা গেছে একদম বদলে ৷ আমার বয়স হোল আশ! 
আজ যাঁদ পিছনের দিকে ফিরে তাকাই তবে.বেশ বুঝতে পারি তফাৎ কতটা 
২যছে। {জের চোখে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না এপপারবর্তন সত্য 
যু কতটা । 
কিছু দরকার নেই। শ্রোতারা 
পেটে ভাত নেই, পরনে ছেঁড়া 
কলকাতা শহরের একদিক 
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দদয়েই দেশের অবস্থা আলোচনা কর৷ ভাল। পাড়ার্গীয়ের অবস্থা আরও 
ভয়ানক ৷ বৃত্তজীবী যারা ?ছিল তারা আজ নিজেরণীনজের পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে 
ম্যালোরয়ায় ধু'কছে। 

চল্লিশ বছর হোল জীবনযুদ্ধে আমার দেশবাসীর এই পরাজয়ের কথ৷ 
আম বলে আসাছ__কিছ হয়েছে না জানি না। এখন জীবন-সন্ধ্যায় এসে 
পৌছেছি_-যে-কোন সময়ে ওপরের ডাক এসে পৌঁছবে । কিন্তু এখনও চুপ 
করে থাকতে পাঁর ন৷ ৷ যে কটা দিন থাকব এ একই কথ৷ বলব__-ভারতবাসী 
- এখনও ফেরো, সঙ্ববদ্ধ হয়ে ?িল্প-বাঁণজ্যে ব্যবসায়ে মন দাও তবে যাঁদ 
বাচতে পারো-_-নইলে তোমাদের ভাঁবষ্যং নেই। ভারতবর্ষের গত ১৭৫ বছরের 
ইতিহাস বড়ই দুঃখের ; ক কুক্ণেই আমাদের মাথায় চাকারর নেশা ঢুকোঁছল ' 
ত ভাবলে দুঃখ হয়। চাকার পেয়ে আমর৷ ভাবলুম দিন এমান করেই যাবে। 
ব্যবসা-বাণিজ্য রসাতলে দিয়ে আর একটা জালে আমরা নিজেদের জাঁড়য়ে 
ফেললৃম_ সেটা হল জাঁমদারী । চাকার আর জাঁমদারীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
'ডাগ্রর মোহ এল। টাকার করে জাঁমদারী কেনা হল একটা নেশা, আর 
ছেলেদের ইস্কুল-কলেজে পাঠাতে আরম্ভ করা হল সাধারণ নিয়ম । এই ছাত্রের 
আবার তাদের বাপাঁপতামহের চেয়ে একটু বেশি এাগয়ে গেল। তারা৷ পুরোপুরি 
‘বিলাসী হল-_আয়েসী হল; ব্যবসা মানে শনন্দের জানস, ছোট কাজ - এই 
হল তাদের ধারণা । এমীন করে ক্রমাগত সাতপুরুষ ধরে, হয় চাকার নয়ত . 
জমিদারী এই নিয়ে মেতে রইল । এখন জাঁমদারী গেল দেনার দায়ে__ব্যবস৷ 
গেল বুঁদ্ধর দোষে | 

আমি কারও নিন্দা করছি না। আম শুধু ভুল কোথায় নিজের বিশ্বাস- 
মত এই কথাই বলাছ। অনেক আগে যাদের সাবধান হওয়৷ উচিত ছল তারা 
যাঁদ আজও সাবধান হয় তবে হয়ত এখনও চাকা ঘুরতে পারে। স্তু সেদিকে 
কারো নজর দিতে দেখাঁছ না৷ । 

আমার বয়স হয়েছে। জরা ব্যাধির চিহকে আর এখন তুচ্ছ বলে উড়িয়ে 
দিতে পার না__ তবু যাঁদ শুন কোথাও কেউ ব্যবস। করে উন্নীত করছে অমান 
আমার আনন্দ হয় । আম সুযোগ পেলেই সেখানে ছুটে যাই । 

যাঁদ কোনাঁদন আমার এই রূঢ় কথায় কারও দৃঁষ্ট ফেরে তবেই সার্থক হবে 
আমার সমন্ত সাধনা-_শেষ বয়সের শেষের কথায় আমার দেশবাসীর কাছে এই 
আমার একমাত্র আবেদন । 

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শত বাধিকী স্মারক গ্রন্থ । 


১৯৪* মালের ৮ই ডিনেম্বর রাত্রি »টার সময়ে অল ইণ্ডিয়| রেডিওর কলকাতা! স্টেশন থেকে 
প্রচারিত বেতার বক্তৃতা ৷ 
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অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ 
টান উট তিন 17877 


‘আম এখনও নিজেকে ছাত্র ব'লে গণ্য কার! ও জীবন ত্যাগ করে 
ক অন্য জীবনে পদার্পণ করেছ ব'লে মনে হয় না “ছান্রাণাং 
ধ্যয়নং তপঃ’_বাস্তাবক এই খাধিবাক্য বড় সত্য-বড় সার কথা। আর 
আমাদের এই ছারজীবন ও গা জীবনের পার্থকোর প্রাচীর বড়ই অক 

ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের একটি স্ডী অর্থাৎ পাঠাগার থাকে! 


সেখানে প্রবেশ করবার অর্থ এই, আর বেন 
যেমন আমাদের দেশের ঠাকুর ঘর । : ভম্ত সেখানে আপন মনে সাধনা করেন, 


' প্রত্যেকে হাটের মধ্যে গিয়ে পড়ে! 
টিকতে পারেন না! মন্দিরে যেরুপ ভান 


সেইরূপ ছাত্রের অধ্যয়ন ও সাধনা ! 


৬ 


অধ্যয়ন তপস্যা ব্যতীত আর কিছু নয় । একাগ্রচিত্তত। এই তপস্যায় সাদ্ধদান 
করে.) 

প্রথম কথা এই যে-_কি করে পড়তে হয়ঃ (ক' ঘণ্টা পড় তার হিসাব 
রাখবার দরকার নেই, কিরূপ একাগ্রতার সাঁহত অধ্যয়ন কর সেইটাই সবার চেয়ে 
দরকার জানস ৷ পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে- ঘণ্টার উপর নয় 
একাগ্রতার উপর নির্ভর করতে হয় । আমি আজ সকালে “খুব” পড়োছ-_কিন্তু 
মোটে একঘণ্টা, ক তার কিছ বেশী । এইভাবে আমি রোজই পাড়, ত৷ রাঁববার 
নেই, ছুটিও নেই, অবকাশ নেই, এইভাবে সমানে নিষ্ঠ ও একাগ্রতার সহিত পড়ে 
যেতে হবে । কিন্তু এদেশে ছাত্রদের প্রধান বিপদ গল্প খেল৷ আর আনা ৷ একাগ্রতার 
সম্পূর্ণ অভাব; তার উপর পড়বার সব সমরটা খেরাল ও হুজুগের মধ্যে কেটে 
যায়। পরে যখন পরীন্ষ। কাছে এগয়ে আসে _তখন আহারানদ্র। ত্যাগ করে, 
রান্রজাগরণে স্বাস্থ্য ন্ট ক'রে তার জন্যে প্রস্তুত হবার বিপুল প্রয়াস। একে 
লেখাপড়া বলে না, এ লেখাপড়া নয়, এ ইউনিভারাসাঁটকে ফাঁক ৷) (কেবল 
মুখস্থ আর উদরদ্থ ; পেট্ুকের মিষ্টান্ন -ভক্ষণের মত--এক পন সন্দেশ টপাটপ্‌ 
করে গেলা, তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বাম । সব সময়টা ফাঁকে য়ে পরীক্ষা 
কাছে এলেই টপাটপ মুখস্থ ও উদরস্থ করবার প্রয়াস; তারপর. পরীক্ষা- 
মান্দরে গয়ে একেবারে বাঁম । পরীক্ষার পরই সরস্বতীর সঙ্গে ‘সেলাম আলেকম্‌' 
সকল সম্বন্ধ লোপ।) (আর পাশ হলে ‘হকার’ চাচার দোকানে পুস্তক- 
বিসচ্জ'ন ৷) মনে পড়ে ছেলেবেলায় জর হ'ত, আর কেবল 'মছরা, বেদান৷ 
ও কুহীনন খেতে হ'ত। কালাজ্বর মনে করিয়ে দেয় ব'লে ওঁ জানসগুলোয় আমার 
একটা ভয়ানক বিতৃ্। আছে-_ওগুলো৷ আমার কাছে বিভীষিকা ! পাশ করবার 
প্র এদেশের ছাত্রদের পুস্তকের উপর এ রকমই তীন্র বিতৃষ্ণ। হয় বৃইগুলে৷ 
তাদের কাছে আতঙ্ক উপস্থিত করে। (পুন্তককে আজীবন সঙ্গী করতে হবে, 
কিন্তু আশ্চৰ্য্য এই যে পরীক্ষার পর বই আর পাবার জো৷ নেই ।) শিবনাথ 
শান্্ী মহাশয় একবার কোন ছাত্রকে বলছিলেন “র্যাকীর সেলফ-কালচার' বইখান। 
দাও ত৮”। সে জবাব দলে “সে বই তালাবন্ধ, দেখলে ভয় হয়।৮ এ বড় 
দুঃখের কথা ৷ (সৎ পুস্তককে আজীবন সহচর করতে হবে, আজীবন ধ'রে 
সংপুস্তক পাঠে ভাব সংগ্রহ করতে হবে, হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখতে হবে 
এবং প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন করতে হবে । ) ইংরেজ কবি সাদ পুস্তককে লক্ষ্য 
করে যথার্থই বলেছেন = 

“The mighty minds of ola” 
“My never-failing friends are they.” 

( পুন্তকপাঠের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে খুব বেশী বই পড়বার দরকার 

হয় না। অনেকে ঝা পায় তাই পড়ে, পারণত বয়সেও তাদের এই অভ্যাস 


নে 


ন্‌ 


থেকে যায়। তারা কখন পুস্তক নির্বাচন ক'রে পড়ে না। ছুটি পেলে তারা৷ 
অনেক রকমে অনেক পয়সা ব্যয় করবে। -বেডাবার সখ্‌ মেটাবার জন্যে দামী 
পোষাক, ্া্ক,গ্লাডুষ্টোন্‌ ব্যাগ কিনবে, কিন্তু ছুটিতে পড়বার জন্যে কি বই সঙ্গে 
নিয়ে যাবে কখনই তার কিছু স্থির করবে না। হাতে যা পাবে তাই পড়বে, : 
িছু বিচার করবে না।) বায়রণের পদ্য থেকে এমার্সন বলেন, “He knew 
not what to say and so he swore” | (প্রথম মনে হ’ল কি পড়ব? 
খবরের কাগজখানা তুলে নিলাম, আগে খবর পড়লাম, তারপর অন্য কথা পড়া 
হ’ল, শেষ বিজ্ঞাপনস্তন্ত পর্য্যন্ত নিঃশেষ কর। গেল । ক পাওয়া গেল, কি বোঝা 
গেল, তার কোন চিন্তাই করলাম না । কিন্তু এরকম ঠিক নয়, 
পাঠ কোনমতেই ঠিক নয়। সবার আগে পড়বার উদ্দেশ্য খুব ভাল করে বুঝতে 
হবে; তারপর রুচি অনুসারে পুস্তক নির্বাচন করতে হবে, কারণ সকলের সব বই 
ভাল লাগে না। কিন্তু একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তারই উপযোগী পুন্তক 
নির্বাচন করা এদেশের ছাত্রদের মধ্যে নেই বললেই চলে। যেকোন লাইব্রেরীর 
কন্তুপক্ষগণকে যাঁদ জিজ্ঞাসা করে দেখেন,__“পাঠকগণ নভেল নাটকই বা কত 
পড়েন, আর ইতিহাস ও জীবনীই বা কখানা পড়েন,”_দেখবেন তপ্তকর উত্তর 
পাওয়া যাবে না। - 
আমাদের ছান্রদের মধ্যে নভেলের প্রাত একটা ভয়ঙ্কর আগ্রহ দেখা যার । 
ভাল-পাশ-করা শিক্ষিত ছেলে ছুটিতে যাঁদ নভেল পেলে ত গ্লানাহার বন্ধ_ যতক্ষণ 
না বইখানা শেষ হয় । কিন্তু একখানা নভেল পড়তে আমার ছ'মাস লাগে, 
কারণ আমাকে ঠিক সময়মত কাজ করতে হয়, ল্যাবরেটরীতে কাজ করার পর আআ! 
ঘণ্টা সময় পেলে পাড়, নইলে নয় । সব কাজেরই একটা নাঁদিষ্ট সময় থাকা চাই 
-_ সকলেরই এই প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বিশেষ আমাদের দেশে, যেখানে 
স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। ম্মালোরয়ার প্রকোপে লোকে আজীবন ব্যাধগ্রস্ত, দেশে 


উঠেছে। একে অস্বাস্থ্যের এই সব কার 
অতিরিস্ত পাঠ; কাজেই অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সে কাজের বা'র হ'য়ে 
পড়ে । ২৪ ঘণ্টায় একদিন! (ছেলেমানুষের আট ঘণ্টা ঘুমুলেই যথেষ্ট হয়। 
১৬ ঘণ্টা হাতে থাকে । তার মধ্যে রোজ ৪ ঘণ্ট। পড়লেই প্রচুর । কিন্তু পড়তে 
নইলে কোন কাজ হবে না । বাঙ্গালী. ছাত্রের 
অবস্থান। এরুপ করলে গল্প 
আর বাঙ্গালীর প্রধান বিপদ হচ্ছে 
[ই বসে কাটাই, বাহিরে উঠে হেটে বেড়াতে 


আজ্ডা। বেশী বয়সে আমরা সব 
শাতেই কত সময় কেটে যায়। 


উৎসাহ .আসে না, প্রবৃত্িও হয় না; তাসগা 


৮ 


আবার এই তাশপাশার আন্ডার পাশে অনেক সময় ছেলেরা পড়াশুনা করে। বিপদ্‌ 
কি ভয়ানক! ইউরোপীয়ান যখন পাঠাগারে একমনে. অধ্যয়ন করে তখন তার 
ত্রীকেও (“May I come in” ) “আমি কি ভিতরে যেতে পারি” এই ব'লে 
দরজায় (7০০০) টোকা দিতে হয়। যেন আনচ্ছসত্তেও ঘরে যেতে হচ্ছে__ 


যেন শুধু বিরন্ত, করতে । কারণ পাঠাগার ঠাকুরঘরের মত পবিন্র স্থান, সেখানে 
কথা কওয়া পাপ।) 


তার পরের কথা 
“Work while you work, play while you play, 
This is the way to be cheerful and ay” — 

(কাজের সময় কাজ করতে হয়, খেলার সময় খেলা; তা হ'লেই মনে 
আনন্দ ও উৎসাহ থাকে।) আমি সর্বাদাই কাজ কার, আবার অবসর মত কার 
না। একজন বড় ইংরেজ দোকানদার আপসে এক মনে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কাঁঠন 
পরিশ্রম ক'রে কাজ করে, কিন্তু বেমান কাজ শেষ হয় অমান গঙ্গার ধারে, খোলা 
মাঠে, মুন্ত বাতাসে বেড়াতে যায়। তারা সে সময়ে বসে থাকে না, কুড়োম 
করে না, আন্ড। বা মজালসে জমে না। (কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য রাখতে জানি না, 
সময়ে কাজ কারি না, তাই শরীর ও সময় দুই-এরই অপব্যবহার হয়, স্বাহ্থাও থাকে 
না, কাজও ওঠে না । ) 

এদেশে শুধু বই পাঁড়য়ে বিদ্যা শেখানো হয়। কিন্তু ইউরোপে সাধারণ 
পুস্তক পাঠের সঙ্গে প্রককাতির উন্মুন্ড বিশাল গ্রন্থ পাঠ ক'রে জ্ঞানাজ্জ'ন করবার 
প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়৷ হয়।) শুধু বই পড়ে কত শেখা যায় ? নিজের চেষ্টায় 


র দোকানে গিয়ে বসে থাকতেন। 
উদ্দেশ্য মাতালের কথাবার্তা শুনে তার প্রক্লাত বুঝে দেখা । এইভাবে নান৷ 
রকমে বিখ্যাত ইউরোপীয়ের। মানবপ্রকৃতি নিখুত. করে জানবার চেষ্টা করেন। 
এই প্রকৃত অধায়ন। (মানবপ্রকাতির পর জড়-প্রকৃতি ৷ পর্যবেক্ষণের দ্বার! 
তাও বুঝতে হবে । লগনের কাছে এক বোটানিকেল গার্ডেন আছে, তার নাম কিউ 


গার্ডেল (Kew Gardens ), পৃথিবীতে সৰশ্ৰে্ঠ । উদ্ভিদ্‌বিদ্য৷ আহরণ 
করবার জন্যে শত সহস্র বিদ্যার্থী যেখানে যান। নানা রকমের গাছ, তাদের 


উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিয়ম নিজের চোখে সুকৌশল পৰ্য্যবেক্ষণ ক'রে উাঁভ্ধদ সম্বন্ধে 
তারা অনেক তত্ব আবিষ্কার করেছেন। র 
এই ভারতবর্ষে ত গাছের অভাব নেই। কিন্তু উদ্ভিদ সম্বন্ধে কি তত্ত্ব জানতে 
পেরেছি আমরা ? বিলাতে তিন মাস, কি তার কিছু বেশি দিন ধ'রে গাছপালার 
সং পাত! থাকে । অন্য সময়ে কাচের ঘরের মধ্যে কলাগাছ প্রভাতি বীচিয়ে রাখতে 


৯ 


হয়। কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কয় মাসের সুবিধায় উীদাবদ্যা অধ্যয়ন করে 
সেই দস্বন্ধে নান। সত্য আবিষ্কার করে । আর আমর! এই চির সবুজ দেশে চিরকালই 
চুপ ক'রে বসে থাকি। চক্ষুঙ্মান্‌ কারা 2 ১৮৪৫ সালে হুকার নামে এই 
ইউরোপীয়ান এ দেশে উদ্ভিদ্বিদ্যা আহরণ করতে এসোছলেন। তখন 
দাত্জলিনের রেল হয় নি। কিন্তু তান অশেষ ক্লেণ স্বীকার করে গাছগাছড়৷ 
দেখবার জন্যে সাকম গেলেন। তারপর সে দেশে বন্দী হলেন ; সেই কারণে 
[সাঁকমের সঙ্গে বন্ধই বেধে গেল। যা হোক্‌ অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তান 
১০,০০০ (দশ হাজার ) রকম আবশ্যকীয় গাছগাছড়৷ সংগ্রহ করে বিলাতে 
ফিরে গেলেন; সে-সব এখনও কিউ গার্ডেন্সে (Kew Gardens ) আছে। 
আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে ভারতের উ্তিদ-জ্ঞান ইংরেজের বই গড়ে 
শিখতে হয়। 

রকস্বর্গের Fl০ra [00108 নামে এক অমূল্য গ্রন্থ আছে। শতাধিক 
বংসর পূর্বে তান সমস্ত ভারত পদরজে ভ্রমণ করে নান৷ রকম গাছ সংগ্রহ 
করোছলেন এবং প্রত্যেকটির বাঙ্গালা হিন্দী তামিল নাম জোগাড় করোছিলেন। 
তার বই সকলে পড়ে । এ'র৷ ইউরোপীয়ান শ্লচ্ছ, কিন্তু আমাদের চিরস্মরণী় ৷ 

জুঅলাজিক্যাল গার্ডেনে ইউরোপীয়ের৷ নানা রকম পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ 


প্রভীতির জীবন-যাপন-প্রণালী অধ্যয়ন করেন । ফরাসী দেশের একজন উকিল কুঁড়ি 


বংসর ধ'রে শু'য়োপোকা ও প্রজাপাঁত কেমন ক'রে এক থেকে অপরে পাঁরণত 
হয় তা পৰ্য্যবেক্ষণ করেছেন, আর তার একট কৌতুহলপ্রদ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করেছেন। এ ছাড়া তানি নিজের চোখে গুটি ও ত:ত পোকার জীবনযাত্রা 
দেখে, ও সকল কীট থেকে রেশম উৎপন্ন করা সম্বন্ধে আনেক আবশ্যকীয় নূতন 
কথা সভ্য জগৎকে জানিয়েছেন। আর একজন অন্ধ মধ্মাক্ষিকার ইতিহাস 
িখেছেন। তান যৌবনে অন্ধ হয়েছিলেন। তাই তার স্ত্রী ও ভৃত্য মধুমাক্ষিকার 


জীবনযান্র৷ পৰ্য্যবেক্ষণ ক'রে সেই সব কথা তার কাছে বলতেন এবং তিনি 
ই প্রকারে হিউবার 


[বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ত৷ লিপিবদ্ধ করতেন। এ 
( Huber ) তাঁর বিখ্যাস্ত পুন্তক মৌমাছির ইতবৃত্ত ( History of the Bees ) 
লিখেছেন। 

ইংরেজ ও আমেরিকানের এক একটা 17065 অর্থাৎ খেয়াল আছে। 
কেউ গার্ডোনং করেন, বাগানে নানা রকম ফল ফুল উৎপন্ন করেন। এ একটা 
সুন্দর খেয়াল । কেউ বা প্রাণীতত্তর অধ্যয়ন করেন, আবার কেউ বা৷ পতন্গ বিজ্ঞান 
(870600001055 ) সম্বন্ধে আলোচনা করেন । আমাদের ভূতপূর্ব গবর্ণর লর্ড 
কারমাইকেল নিজে পতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন । ইংরেজ কখন বসে 
থাকে না । এই রকম একটা খেয়ালে থাকে । এই সকল ব্যাপার অধ্যয়ন ক'রে 
তাদের সকলেই যে কলেজের অধ্যাপক হন তা নয়, কিন্তু এই সব কথা 
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পুস্তকে প্রকাশ ক'রে তাঁরা জ্ঞানভাগ্ার বৃদ্ধি করেন, তাঁদের বিলক্ষণ আয়ও হয়। 

এদেশে গবর্মেন্ট পুনা কৃষিকলেজে লেফয় (Lefroy ) নামক একজন 
মন্ত পতঙ্গতত্তৰীবৎ (entomologist ) কে এনেছেন। তান কোন্‌ কোন্‌ পতঙ্গ 
শস্য নষ্ট করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আমরা জানি শুধু পঙ্গপালই 
ফসল নষ্ট করে দের; কিন্তু আরও অনেক রকম পতঙ্গ আছে যারা ফসলের 
বড় কম ক্ষতি করে না। হানি তাদেরই জীবনযাত্রা আলোচনা করছেন, আর কিসে 
তাদের নষ্ট করে শস্য বাঁচানে৷ যায় তার উপায় আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন। 
এই সকল ব্যাপারের আলোচনা ও অধ্যয়ন আমাদের ব্যবস৷ ও ধনাগম সম্বন্ধ 
অনেক সাহায্য করে। যাঁরা পতঙ্গবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা কি ক'রে তু'ত- 


পোকাকে রোগের হাত থেকে রক্ষা ক'রে বা্দ্ধত করতে হয়,.ত৷ জানেন। গুটি- 
পোকার রোগ হলে তা থেকে ভ 
Silkworm” অর্থ 


এই সমস্ত কারণেই বলাছি বে শেখবার অনেক আছে, শুধু কেতাব পড়লেই 
[} সেখানে প্রত্যেক শনিবার কেশব 

বলোঁছলেন “বাঙালীর ' ছেলের 
গুরে দেওয়া ; কেবল ঠাসে। আর 
রছেন_-( স্কুলের ছাট হ'লেই মাষ্টার 
» ছেলে বিদ্যে শিখবে । এরা হচ্ছেন 
ছেলের অন্তত; দুই ব৷ 
ছোটো, দৌড়াও, লাফাও, 
ন প্রফুললতা আসবে । তা নয়, 
তারপর কোন্‌ ছেলে কোন্‌ বিষয়ে 
টিউটর লাগাও- ইংালসে একটি, 


একবারে ০11 অর্থাৎ গাধা হয়ে ওঠে, নিজে ভাববার ব৷ নিজের উপর নির্ভর 


করবার শান্ত তার একেবারে লোপ পায় । তাই বাল, এ প্রথার অনেক দোষ ৷) 
এমার্সন বলেন “Guardians ৪75 benefactors but Sometimes they act 


like the worst malefactors,>— আঁ টগণ ছেলের উপকার করেন বটে 


কিন্তু সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর অপকার সাধন করে থাকেন। (বেশী পড়লেই বিদ্যে 
হয়না। আমি আজীবন ধরে সামান্য একটি বিদ্যা আয়ত্ত করবার চেষ্টী করছি, 
কিন্তু পাঠ ত এক ঘণ্টা । * | 

আমাদের বাঙালীর ছেলের জীবন যেন একটা ভার বওয়া। বেদান্ত মতে 
জীবন কিছুই নয়, দূহাজার বছর ধরে আমরা চিরকাল শুনে আসছি, জীবন মানে 
কিছু নয়-_-নাঁলনীদলগতজলামব'__এর একটা প্রভাব জাতীয় চারত্রে ত আছেই । 
আমরা সকলেই খানিকটা: স্বীকার করে নিই যে জীবন একটা দুর্বহ ভার। তার 
উপর আবার এই ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রাম। সকাল আটটার সময় বাড়ী থেকে 
দৌড়াদৌড়ি করে ম্যালোরিয়াজীর্ণ শরীর খান নিয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জার করা অর্থাৎ 
কলম পিষে জীবিকা-অর্জনের জন্য সহরের দিকে ছুটোছাটি করা । “দিন যে কোথা 
দিয়ে চলে যায়, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী তা জানতে পারে না_ পৃথিবীর কোন আনন্দই সে 
উপভোগ করে না। আকাশের উন্মন্ততা, আলোকের হাসি বা বাতাসের প্রখর 
স্পর্শ__কিছুই তার প্রাণে সীবতা ও নবীনতা আনয়ন করে না। লাবকের 


(59৮9০০0 “জীবনের সুখ” নামে একখানি পুস্তক আছে! এ পুস্তকে তান, 
নীবনে আনন্দউপভোগই বিধাতার 


বলছেন-_জীবন কি শুধু উষধ-গেলা ৷ 
উদ্দেশ্য । কিন্তু আমরা কর্মদোষে সেই উদ্দেশ্য বিফল করি৷ পাখী গায় কেন, 
মৌমাছি মধু আহরণ করে কেন, যাদ বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দ না খে 
লাবক একজন ধনী মহাজন (1০16) ছিলেন । অতুল তাঁর ধন শষ্য) 
কিন্তু লেখাপড়া যথেষ্ট জানতেন ৷ তান আজীবন ছাত্র (student )। অনেক 
ইউরোপীয় ধনী মৌমাছি পিঁপড়া প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আবিষ্কার 
করেছেন। আমরা তা বই পড়ে জানি, কিন্তু তাঁরা নিজের চোখে দেখে এ সব 
কথা লিখে গেছেন । আমরা চোখ থাকতেও অধ ৷ শুধ্‌ চোখ থাকলেই হয় না, 
[বক মৌমাছিদের সাধারণতন্ 


সূঙ্ম দর্শন চাই। ইউরোপীয়ান লেখক লা 
কার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মৌচাকে কেমন 


( Republic ) সম্বন্ধে এক চমংকাঃ র 
ক'রে তারা সকলে কাজ করে; সে অদ্ভুত বিবরণ পড়লে__মাতোয়ারা হ'য়ে উঠতে 
হয়। লর্ড এর্ভবেরী ( Sir John Lubbock ) যে শুধু ধনী ছিলেন ত নয়, 
কিন তানি একজন বিখ্যাত পাঁওত ও চিন্তাশীল লেখৰ! আমাদের দেশের ধনী 
সাধারণতঃ জবড়জং জানোয়ার হয়। তার নাকের ডগা থেকে ওলনদড়ি ঝুলিয়ে: 

ৎ লম্বরেখার যে বিচ্যাত হয় তাই তাঁর 


দিলে ভূশীড়র দরুন perpendicular আর্থ 
ধনশালিতার মাপ । ধনী জুড়ি চড়েন। আর আরেসে বিলাসে ডুবে থাকেন। বু 


ইউরোপে অনেক স্থলে এরূপ হয় না {বলাতে মাটির তলায় রেল ( under- 
ground railway ) আছে| তাতে প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী নেই ৷ 
লাখ্‌পতি ও সাধারণ লোক সব এক জায়গায় বপে। এও, কার্ণেগী একজন 
কোড়পাতি, পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহের মালিক । আমোরকার ' পিটুম্বার্গে তার 


৯২ 


লোহার কারখান৷ ছিল। প্রথম বয়সে তান রাস্তায় খবরের কাগজ বেচতেন। 
তারপর অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে আমেরিকায় অতুল এঁশ্বর্য্যে আঁধকারী হন । 
পরে টাক৷ রোজগার ত্যাগ করে অধ্যয়নে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। তাঁর 
ব্যবসা এত বড় ছিল যে, একজনে নয়__অনেকে প’ড়ে ৯০ কোটি টাকা দিয়ে 
সেই ব্যবসা কিনেছেন ; তার 'বাৎসারক আয় হচ্ছে সাড়ে চার কোট টাকা ৷ 
তিনি শ্রমজীবীদের জন্যে আমোরক৷ ও স্কটলণ্ডের অনেক সহরে 'বিনাব্যরে অধিগম্য 
পাঠাগার স্থাপন করেছেন । মজুরগণ সন্ধ্যার পর যখন অবসর পায় তখন এঁ- 
সমস্ত লাইব্রেরীতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করে আত্মোন্নাত সাধন করে । 
কার্ণেগী এখনও (এই বছর দুই তিন হয় ) অনেক বই িখছেন। নাইনটিচ্ছ 
সেগুরী পত্রিকায় [তিনি শ্রমজীবাদের উন্নত সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। 
আগেই বলো, তাঁর আয় ছিল সাড়ে চার কোটি টাকা । আমাদের এই বাঙ্গল৷ 
বিহার ও অন্য জায়গায় সকল জাঁমদারের বাৎসাঁরক আয় জাঁড়য়ে সাড়ে চার কোট 
নর । এখনকার সকল জাঁমদারকে একাঁদকে আর কার্ণেগীকে একদিকে রেখে 
ওজন করলে টাকায় তিনিই ভারী হবেন। কিন্তু বাচত্র কথা এই যে তান 
এখনও পড়েন। ছলেন “স্ট্রীট বর” রাস্তায় কাগজ বেচতেন, কেবল স্বাবলম্বনের 
জোরে লক্গমী-সরস্বতীর বরপুন্র হয়েছেন। 

(তোমরা অনেকেই ইউানভারাসাটর ফার্ল্ট সেকেও হও । সেটা ভাল; কিন্ত 
আমাদের দেশের অপযশঃ। কারণ পাশের পর তোমর৷ নষ্স্বাস্থা, ম্যালৌরয়াজীর্ণ, 
রুগ্ন ক্রি্ট, ন্দীণদৃষ্টি। এ রকম ভাল-পাশ-কর। ছেলের যাজ্জীবনমূ তন্মরণম্‌। 
ইংলণ্ডে কিন্তু তা নয়। সেখানে বিশ্বীবদ্যালয়ে ছেলেরা খুব বেশী পড়ে না, অকাল- 
পঞ্ক হয় না, এ'চোড়ে পাকে না । ১৮৭৫ সালে ফাৰ্ষ্ট ক্লাস পাশ করে আমরা 
আজীবন তার দোহাই দিয়ে থাঁক, যাঁদও এই পাশ করার পর লেখাপড়ার সঙ্গে 
আর কোন সম্পর্কই আমাদের থাকে না। তারপর এই ফাষ্ট ক্লাস পাশ করাটাই 
ব৷ কি? বিশ্বীবদ্যালয়ের যা Academic year তাতে ত দুবছরে দশ মাস মাত্র 
গড়া হয়। এই দশ মাস পড়ে সব বিদ্যা আয়ত্ত হ'য়ে যায় কি? আজীবন না৷ 
পড়লে শেখা যায় না।) (প্রত্যেক দিন নূতন নূতন তন প্রকাশিত হচ্ছে, সে-” 
সকলের খবর রাখতে হবে। ফার্ত হও আর ন! হও, আজীবন পড়বে, পাশ হবার 
পরেই কেতাবের সঙ্গে সেলাম আলেকম্‌ ক'রে তার নিকট চিরাবিদায় গ্রহণ কি 
ভয়ঙ্কর ! ক সর্বনাশ! এখানকার বিশ্বীবদ্যালয়ের উপাধিধারী দেখলে আতঙ্কে 
আমার প্রাণ শিউরে ওঠে । তার৷ ছদ্মবেশী মূর্খ । ) fe 

এমার্সন বলেন, “কোন ছেলে ৪০৮৭৮৭ অর্থাৎ পড়াশোনায় কীচা হ’লে 
তাকে তিরস্কার করবে না। সাধারণতঃ ছেলেরা সব বিষয়ে ভাল ব৷ চৌকস হয় না। 
বে ছেলে সব বিষয়ে ভাল সে ত একটা £1:01৩-_একটা অদ্ভুত কিছু, যা ভূতলে 
অতুল ৷” এমার্সন আরও বলেন, “কোন ছেলে যাঁদ চুর ক'রে ক্লাশের বই ছাড়৷ 


১৩. 


নেপোলিয়নের জীবনী বা গোল্ডান্মথের ইতিহাস বা যা তার স্ুলপাঠ্য নয় এন 
কিছু পড়ছে; তাতে বাধা দেওয়া অন্যায়, উৎসাহ দেওয়া ঝুঁডিদত, কারণ গে 
অনেক নূতন বিষয় শিখতে পারবে! (ছাত্রের প্রাত চাপ দেওয়া উচিত নয়, তার 
প্রাতভার যাতে বিকাশ হয় শিক্ষকদের তাই করা চাই। ) ইউনিভার্সিটির বাধা 
বই পড়লে ব৷ গোটাকতক পাশ করলে প্রাতভার বিকাশ হয়না হালিসহরে 
রামপ্রসাদ জন্মোছলেন, তার কথ। সবাই জান। {তান হিসাবলেখার এক চাকার 
পেয়োছিলেন, কিন্তু খাতার শপঠে পঠে কালী-সংকীর্তন লিখতেন ।- এমন কি 
রতের ধারণ কীর্ত অজ্জন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ও 
রামানুজম্‌ (হীন সপ্ত রয়েল সোসাইটির সভ্য হয়েছেন )_ তাদের কেউই 
ইউানভার্াসাঁট এ র ধার ধারেন না, তারা পাশ করা নন্‌ ! ‘কন্তু এই পাশ 
না করতে পারলেই আমাদের ছেলেদের মুখ আঁধার ! মা বলেন, পোড়া কপাল 
আমার, ছেলে পাশ হলো না | 


আমি বাল তোমার যা ভাল লাগে 
কিছু আরম্ভ করে দাও। কারণ উকীল ভান্ডার ও কেরাণী এই নিরে জাঁত ঢেকে 


না। আমাদের চরম দুর্গাত হয়েছে! এখন আমাদের নানা বিষয়ে, অর্থকর বিষরে 
সম্বন্ধে আম আমার দলাখিত “বাঙ্গালীর মাফ 


ও তাহার অপব্যবহার” মক পুনতিকার করেকটা কথা লিখোঁছ। তোমরা সেটা 
J দেখে মনে হয়, বিধাতা যেন বলেন, “বাঙ্গালীর 

করাব আর কেরাণাীগার করাঁব ; তার বেশী কিছুই নয়।” এ 
রানের পথ নয়, মৃত্যুর পথ; এ পথ থেকে ফিরতেই 


রী 
* বন্তৃতাটি 'প্রবানী' ১৩২০, আষাঢ় সংখ্যা হতে পুনমুদ্রিত। আচার্য্য প্রফুললচন্দ্র বালি 


সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভার এই বক্তৃতা! দেন । 


৬ 


চীনে ছাত্র আন্দোলন 
চিত ভা] ELUTED [| তাত 


1] চা বার [ 


আমি চীন ও ভারতের চিন্তাধারা ও সভ্যত। সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে প্রয়াস 
পাচ্ছি। এই উভর দেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু পূর্বেকার স্মৃতি ও সভ্যতার 
নিদর্শন নিয়ে আমাদের চিন্তার দুরারে আঘাত করে। এই উভয় দেশের 
পোরাণকত। বংসরে, যুগে অথবা শতাব্দীতে নয়-_এদের পোরাণিকত্ব শত সহস্র 
বৎসরের বা আমর! সহজে অনুমান, অথবা বিশ্বাস করতে রাজী নই। কেউ কেউ 
বলে থাকেন এদের পৌরাণকতার পরিমাণ ৪ হাজার বৎসরের বেশী। 

আমি বহু সহানুভাতিশীল ও দরদী গ্রকার-_যারা চীনকে ভাল ক'রে জানেন 


ত্রিবা্কুর এবং তৎপরে বরোদার দেওয়ান দেশীবখ্যাত রাজনৈতিক স্যার মাধব 
রাও চীনের বিষয়ে বলতে গয়ে বন্ভুতার কোন *স্থলে বলোছলেন-__“আমাদের 
দেশের শতকরা আশ জন দেশবাসী যেভাবে সর্ধাদক য়ে লাঞ্ছনা ভোগ করছে, 
তা আমাদেরই নিজেদের সৃষ্টি করা লাঞ্থনা। এই দুর্দশা দূর করতে হ’লে 
আমাদেরই করতে হবে। বাকী শতকরা ীবশজন দেশবাসী যে কষ্ট ক'রে জীবন- 
যাপন করছে_-সে কষ্টের বোঝা আমরা বিদেশী শাসনকতার কীধে চাপাতে পারি; 
কিন্তু এর প্রাতকারও আমাদেরই হাতে । 
১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই চীনের প্রকৃত জীবন জাগরণের সূত্রপাত হয়। কালের 
মহালীলায় তাদের স্বাধীনত৷ ও সভ্যতার সেই আলোকাশিখা নিভে গিয়োছল। তাই 


i 


সতত ৮ 


১৫ 


আবার যুগ-ভেরীর মহাঁননাদে তাকে চীনের জলে স্থলে জ্বালবার জন্য তার 
অহাপ্রাণ নাড়া দিয়ে উঠল। জাপান আপনাকে শক্তিশালী ও সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র 
সুসজ্জিত মনে ক'রে চীনের সাঁহত শান্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন্দল পাকাতে সুরু 
করলে । জ্রাপান তখন নববলে বলীয়ান ৷ নূতন শান্তর শিহরণ তার প্রাত শিরায় 
শিরায় অনুভব করতে লাগল । জড়তার মোহ কাটিয়ে কেবল সে টাটকা জীবনের 
আস্বাদ গ্রহণ আরম্ভ করেছে__এমন সময় চীনের সাঁহত শা পরীক্ষা ক'রে 
নিজেকে যাচাই করতে তার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগলো ৷ চীনের অবস্থা 
তখন মুমূর্ধ। থাকবার মধ্যে ছিল তার মান্ধাতার আমলের কতকাল সংস্কার, 
আর ‘অচল ফ্যাসান'। এতে চীন জাপানের কাছে একটা বড় রকমের ধাক্কা পেল। 
জাপান ইচ্ছামত কামান দাগয়ে চীনকে নাস্তানাবুদ করলে এবং কয়াট বন্দর ও 
পোতাশ্রয় দখল করে নিলে । চীনের সীমারেখা আস্তে আন্তে কমতে লাগল। 
অবশেষে সে ফর্মোজা দ্বীপাঁট পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হল! 

{লি-হাংচু অন্তর-আঁখ দিয়ে ভাবষ্যতের যে দৃশ্য দর্শন করলেন-_-তাতে তান 
স্বতঃই ভাবলেন যে, যাঁদ্দন না চীন আপনার জড়তার খোলসকে 'ছি'ড়ে ফেলে দিয়ে 
প্রাচ্যের নবীন ভাবধারা ও কর্মানীতিকে গ্রহণ করবে-_তাদ্দন চীনের এই বেদনার 


. আঘাত থেকে মুক্তি নেই। এর পর থেকেই চীনের রাষ্ট্রজীবনের পরিবর্তনের 


সুরু হলো । টা 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চীনের কর্সাধারা এমান ক'রে বদলে গেল এবং চীন আপনাকে 
এমান করেই কাজে লাগিয়ে দিলো যে, জগৎ বিস্মরাবিষ্ট হ'রে তারও পারবর্তনের 
ও কর্মের ফল দেখতে লাগলো । 

চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ যেমান এশিয়া এবং ইউরোপের অনেকটা অংশকে এশিয়ার 
করতলভুন্ত ক'রে 'দয়োছিল__তেমাঁন পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীগণকে এশিয়াকে 
আক্রমণের দ্বারা ভাগ-বীটোয়ারা ক'রে নেবার জণ্পন৷ করতে লাগলেন । জার্মানী 
থেকে বিসমার্ক বলতে লাগলেন-_এশিয়ার অর্ধেক পড়বে ইংলণ্ডের ভাগে, আর 
অর্ধেক পড়বে রুশিয়ার ভাগে; এমান ক'রে এঁশয়। ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে 
ইউরোপের পেটে তলিয়ে যাবে। তখনই ভাল করে গোলমাল বেধে 


উঠল। ) J 
তার পরেই এলো আসল কথা __চীনের যুব-আন্দোলন-_যাকে দিয়ে চীন 


আপনার নিজস্ব সভ্যতাকে ফারয়ে পেয়েছে। বুশ-জাপান যুদ্ধের পর চীনের তরুণ 
তাপসগণ আপনার মধ্যে বিশেষ করে জীবনের শিহরণ অনুভব করতে লাগল। 
তারা তাদের দেশকে ভাল করে দেখলো ৷ দেখলো তাদের জননী জন্মভূমি তাদের 
দিকে করুণ ও স্নান আঁখি নিয়ে চেয়ে রয়েছেন! দেশের পরাজয় ও দুর্নামের 
প্রাতকারকণ্পে তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে তারা প্রতিজ্ঞা করে বসল, এবং যে 
জাপান তাদের এমন আঘাত ?দয়েছে, সে জাপানের বুকে বসে তাদের মন্ত্র নিতে 
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জয়যাত্র৷ সুরু হলে৷- তরুণরা মনপ্রাণ দিয়ে জাপানে পড়তে লাগল । তাদের 
সাধনা সিদ্ধিলাভ করলো । মনের মত লোক হয়ে তার! দেশে ফিরল । ফিরে 
দাতের দেশের বিলাত ফেরতের ন্যায় সাধারণ সমাজের সাহত বিশাল ব্যবধান 
সৃষ্টি করলো না। তাদের এ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মূলে আমাদের দেশের 


তাদের এ-সব ঝোঁক দেখে, জীবনদানের এ-সব সহাদর্শ দর্শন করে জগদ্বাসী 
চমৎকৃত হলো-_বাস্তাবকই বুঝি চীনের “দন” ফিরলো । 


দেবার যোগাড়-যন্ত্র করলে। সারা দেশময় ছাড়িয়ে পড়ে, তারা নৈশবিদ্যালয়, 
অবৈতনিক বিদ্যালয় সৰ্প্রকার বিদ্যালয়ের পতন ক দেশের লোককে ডেকে . 
ডেকে টেনে চোখ-ফোটাতে লাগল । এ সব যে তারা নিজের পড়া শিকেয় তুলে 
করছিল তা নয়, এ-সব কাজ তারা অবসর মতই করাছিন। গ্রীঘের দীর্ঘ ছুটিতে 
হট ত্য তে কল জিলা ক 
ওল নও লা নলেই তারের হিত ও 
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মিটি জা 75154 বান 
হামাশখার সঙ্গে জ্ঞানের হোমাশখা সমান ভলে উঠলো। | 

ক'রে গড়-পড়তা মালয়ে 
? অন্ততঃ কমপক্ষে তের হাজার ছাত্র 


ছা অন্ততঃপক্ষে i 
ত্র, আর ইউানভার্সাটর ১২ শত ছাত্র সা দা টি 


করতে পারে না ?__করলে অবশ্যই পারে না ! 

অ মদের যারা মািকুলেশন দিযে ফা LE 

এ., দিয়ে প্রায় তিন মাস খেলিয়ে বোঁড়য়ে কাটায়, অথবা যারা 
দিয়ে ঠা টে বুদ হই 


টির দেশের ভাষা, চাগে 
সহজ দেশবাসীকেও কথা কাঁহতে শিখতে হয়। "' 

্ করে নিয়েছে _ আপনাদের পাশ, অধ্যবসায় ও সাধনা দ্বারা । আমাদের 
দেশের সংস্কৃত ভাষাকে চীনা ভাষার সহিত ভুনা 
তে অমর ই 
এমন ক বই লিখেও বিলি করছে । 

চীনে ধর্মভেদ নাই _ সেখানে বৌদ্ধ 
দেশের নামেই সব চলে যায় । 
লোক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্সানর্ে 
9 সপ্তম শতাব্দীতে কহ অনুসরণ করে 

BS ন t ্ 

আজও সে বাণী ভোলেনি। Et আসলে তারা চীনাই থাক্রে ! 


এখনও কর্মী, এখনও দেশসেবক পারবর্ভিত হর 
আমাদের মত আ' দারা পরও 
ত আগাগোড়া অনুকরণের বিবাহের প্রা বাস্তবিকই একাঁট বিস্ময়ের 


t চীনাদের সর্বসমাজেই আন্তর্জাতিক 
{জানস ৷ ধর্মবিশ্বাসের অনৈক্যের জন্য 
পাশবিক অত্যাচার সে দেশে নাই 


[জশনের _ ব্যাপারখানাও সবার 
লোকের একটা অন্ধানুরাগ-_একটা 94 Su 
২ 
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টোকিওতে [গিয়েই তারা জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাকে থামিয়ে রাখোঁন।  অধ্য- 
বসায়শীল কৃতী ছাত্রদের দু'হাজার গেল ফ্রান্সে-_আর এক হাজার গেল বিলাতে ৷ 
তারা আমাদের দেশভূন্ড বিলাত ফেরতের মতন কেবল ফ্যাসান নিয়ে ফিরতে 
সুদুর প্রবাসে যায় নি, তারা গোছিলো-_দেশের বন্ধন "খুলতে যা কিছু দরকার 
তা সির করে, সংগ্রহ করে আনতে ৷ স্বদেশে ফিরে তারা গোলামীর 'জার্জর 
গলায় পরোন। তারা চেয়েছিলো _চীনাবাসীকে নিয়ে এক মহাজাতি গড়ে 
তুলতে, চেয়োছলে৷ চীনকে মানুষ করতে । 

স্যার অতুল চ্যাটাজী ও পরাঞ্জপে আফসোসের সহিত বলোছিলেন যে, 
ভারতবাসী কেন বেশী সংখ্যায় বিলেতে শিক্ষালাভ করতে যায় নাঃ কিন্তু 
আমি বাল_বলেত গিয়ে লাভ কি এদের? তারা তো বিলেতী ফ্যাসানের 
আমদানী ছাড়া আর বেশী কিছু আমদানী করবে না 2 তবে কিনা ডঃ ঘোষ, 
আর মেঘনাদ সাহার ন্যায় ছেলেদের অবশ্যই যে বিলেত যাবার বিশেষ প্রয়োজন 


আম একটিও বিলেত ফেরৎ আই. সি. এস. কে দেখাছনে_যান ক'বছরের 
মধ্যে বেশ নাম করে ফিরেছেন, আর দেশে এসে কিছু করছেন। কেবল 
ব্যারিষ্টার - ব্যারিষ্টার । 'বার' একেবারে ঠেসে গিয়েছে, এক কণা কোথাও স্থান 
নেই। যেন পিঁপড়েরই দল আর কি ? আমি যাঁদ দিনেকের জন্যও Dictator 
হতুম, তা'হলে দেখতে--এ-সব ফৌজদারী আদালতকে একেবারে মাটির সমান 
করে মুছে দিতুম-_একবারে পালিশ । দেখ না, আলীপুরের মত স্থানেও ৮ শত 
উাকল। বছর বছর আরে। ২০/২৫ জন করে বাড়ছেও। ১০-১৫ বছর বাদে 
কি হবে, তাই আমি ভাবছি।__দেশ যেন উকীলময় হয়ে যাবে__মক্কেল যেন আর 
মন্ধেল থাকবে না । 

এই যে বিগত ১৯০৬ সালে টোকিয়োতে পনেরে। শ' ছাত্র শিক্ষালাভ 
করছিলো৷ তাদের সংখ্য কত বেড়োছিলো জান ? তারা বাড়তে বাড়তে একেবারে 
কাস হাজারে পরিণত হয়োছিলো ; কি অদম্য আকাচ্ছা ! কিন্তু আরও তাজঞবের 
কথা কি জানো ? তারা যে কেবল সংখ্যাতেই বেড়োছল তাই নয়_তার৷ আরে৷ 
এমন কিছুতে বেড়েছিল য৷ শুনলে তোমরা অবাকই হবে। এসব ছাত্রের অর্ধেকই 
আপনার খোরাক আপনারা জোগাতে। ; বাপ-দাদার কাধে ভর দিয়ে তারা চলতে 
চায় নি। আমাদের দেশের বিলেত প্রবাসীদের মা-বাপ তে 


চৌদ্দ হতে চল্লিশের 
- র বয় ২৫ হলেই যে বৃড়ো হলো, এদের এই অপবাদ 
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এ-সব বলা তো অনেকটা হলো-_চীনের ছাত্রের উদ্যম ও উৎসাহ সম্বন্ধে 
তোমরা অনেক কিছুই জানলে । এখন আমি তোমাদের বলতে চাই, তোমরা কি 
এ-সব সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখবে না 2 চীনাদের যারা বিদেশ থেকে বিদ্যে শিখে 
আসে, তাদের বল৷ হয় Returned Student, যেমন আমরা বাল “বিলেত 
ফেরত” । চীনা বিলাত-ফেরত আর ভারতবাসী বিলাত ফেরৎ সম্বন্ধে কি তোমরা 
ভাবতে চেষ্টা করবে? 

কিন, ক্যাণ্টন, হংকং এ-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দশ হাজার ছাত্র বিদ্যা শিখে 
জ্ঞান সণ্য় করতে -_-তা সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মিঃ হর্নেলের কথায় 
বেশ বোঝা যায়। তারা বাহির থেকে ভেতরে এসে, দেশের ভেতরকেও গড়ে 
তুলোছল। এই ছিল এদের ত্যাগ ও প্রয়াসের বৈচিত্র্য ৷ 

চীনের লোকসংখ্যা হলো ৪০৫০ লক্ষ। এদের ভেতরে নিজের জীবনপাত 
করে জাগরণ আনয়ন করা এত সহজ নয় । তবু ছাত্রদের চেষ্টায় ছাত্রদের অধ্যবসারে 
তারা কত যে জাগবার এবং বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলে৷ তা তোমাদের কত 
ক'রে বলবো ? 

চীনের ছান্ররাই দেশের লোককে দেশের কথা বুঝাবার জন্য চার শ' কাগজ 
চালাত। দেশের লোক এতে কি পেতে৷ জান? তার মনের সাত্যকার বাণী _ 
সত্যিকার ডাক পেতো ৷ দেখ তে৷ আমাদের দেশের ছাত্রদের অবস্থা _ একটিও 
কি কাগজ আছে যা দিয়ে তারা আপনাদের মনকে লোকের কাছে প্রকাশ করে ? 

আমাদের দেশে তথাকথিত ভদ্রলোকদের কথা ত্যাগ করে মধ্যবিত্তদের কথা 
ধরলে দেখা যার়-__এদের অনেকটা চেষ্টা থাকা সত্বেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার 
জন্য বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আর সাধারণ সমাজের কথা ত এখানে আসতেই 
পারে না। ছেলেদের খরচ দিন দিন যে ভাবে বাড়ছে তাতে মধ্যবিত্ত লোকেদেরও 
যে আর কদিন ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে তা মনে হয় না? চীনে 


সবাই সবার কথা ভাবে, একে অন্যের সাথে মিলে ৷ পাঁওত মূর্খের সাথে মেশে: 
মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। 


কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যে__মানুষকে | 
বদ্বান জানে, কি করে অশিক্ষিতদের কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে চলবে এবং কি করে 


এদের ঘৃণা করতে হয় । এখানেই সব গলদ! | 


প্রোসডোন্স, ইসলামিয়া, রাজসাহী, 
ছাত্রদের মাথা পিছু সরকার এবং দেশ যা খরচ করছে_তা যে ছাদের এর 
আবার ফিরে পকেটে আসবে তেমন আশা করাই বৃথ ৷ যত প্রকার উন্নাতর 
কাজ চীন দেশে চালানো হয়, সবই ধ্যাবত্তদের দ্বারাই সাধিত হয়। কন 
বাংলার ম্যবতগণ--সে সব রে একেবারে দত পরি কাজ এরা 
একেবারে গোলায় তুলে রেখেছেন _যেন গোলারহ ধান । 

বাজার জেলাসমূহে ধন, পাট ইত্যাদি ফসল জন্মে । ফরিদপুরে সব চাইতে 
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প্রচুর পরিমাণে জন্মায় । ধান, পাটে প্রায় বিক্রয় ১২ কোটি টাকা । আর লোক 
হলো ২২ লাখ, মাথা পিছু আয় দাড়ায় ৫২ টাকা করে। এই আয় কি যথেষ্ট 2 
আর এই আয় কি বাঙালী রাখতে পারে? বাংলার কৃষক সমাজের অবস্থা কি 
যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এই যে প্রজাদের 
চৌষাট্ট হাজার খাওর৷ হর, তার পাঁরবর্তে দেওয়। হয় কি, তার কি কোন হিসেব 
আছে? হিসেব আমর। কোন দিকেই ব৷ কার ? আজ হিসেবের দিন এসেছে__ 
হিসেব করে আমাদের বাঁচতে হবে--এর জন্য অনেকের মরতেও হবে । এই 


বিপুল দায়িত্ব নেবার জন্য যাঁদ কেহ প্রস্তুত হয় তবে জেনো এরা তর্ণ-__এরা ছাত্র 
= এরাই বিধাতার বরপুত্র । 


ব্যৰসা ও বাণিজ্য, আবাঢ, ১৩৪২ থেকে সংগুভীত। 


$ 


পাঠাগারের ব্যবহার 
meee লাভা! [না] [ভান [না [লা [011 ES 


লাইব্রেরীর সম্বন্ধে কিহু বলতে হ'লে প্রথমেই বলতে হয় যে, বই সংগ্রহ করা 
ভাল বটে, কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে পড়া । আগেকার দিনে পড়িয়া আর 
পড়াইয়৷ পাঁওতের জ্ঞানের বিস্তার করতেন । কিন্তু তখন অনেক অসুবিধা ছিল। 
আজকাল আর লেখাপড়া শেখবার জন্য, জ্ঞান অর্জীন করবার জন্য, কোন নার্দর্ট 
সময়ে কোন নির্্ট স্থানে যাওয়ার আবশ্যকত৷ নেই । বিশ্বাবিদ্যালয়ের ছাপ না 
হ'লে কিছু হবে না, একথা বল৷ চলে না । বিশ্বাবদ্যলেয়ের ডিগ্রী, ডিগ্রীধারীর 
অজ্ঞানতা ঢেকে রাখবার আবরণ মাত্র । বি*ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেই একমাত্র 
লাইব্রেরীর উপুস্ত ব্যবহারের দ্বারা ঘরে বসেই যথেষ্ট জ্ঞানসণ্টয় করা, যেতে পারে! 


আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একমাত্র কাজ যেন গ্রাজুয়েট তৈরী করা । 
নও আছেন, প্রতিভায় উজ্জল_ 


কিন্তু আমাদের দেশে বহুলোক ছিলেন এবং এখ' 
তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না। যেমন কেশব চন্দ্র সেন, প্রতাপ চন্দ্র 
মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি। মেকলে বিলেত থেকে 
ভারতবর্ষে আসবার পথে জাহাজে বিস্তর বই পড়ে ফেলতেন। তখনও সুরের 
খালের পথে ভারতে আসবার রাস্তা হয় নি। বিলেত থেকে ভারতে আসতে 
হত 'কেপ-অব্-গুড-হোপ' ঘুরে । তাতে বই সময় লাগত ৷ এই দীর্ঘ সময়ে 
জাহাজেই তাঁর হাজার হাজার বই পড়া হয়ে যেত! গিবন্‌ অস্সফোর্ড গিয়েই 
ফিরে এসোছলেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর 
মত জ্ঞানী কয়জন? তান অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে লাইৱেরীতে বসে জ্ঞান 

পৃথিবীতে দিয়ে গিয়েছেন _'রোমক 


অজ্জন করোঁছলেন। সেই জ্ঞানের ফল 
স’_-এক অতি অপূর্ব জানয। বকিণ্বাবখ্যাত জ্ঞানী 


সামাজ্যের পতনের ইতিহা রর 
জনসন্‌ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন৷ দুবেলা তাঁহার আহার জু্তনা। একদিন তিনি 
তাহার পুস্তক প্রকাশকের কাছে কিন্তু টাকা ধার চেয়ে এক পত্র লিখোঁছিলেন, নীচে 

সন লারেরীতে পড়ে গড়ে জ্ঞানবান 


সই করোছিলেন-_-খাদ্যহীন' ৷ এই জন্‌ নু 
হয়োছলেন। 'িববিদ্যালে শিক্ষালাভ করার তারি সঙ্গত ছিল না ৷ সহাপাওত 


কার্লাইয়ের বাড়ী ছিল স্কটল্যাণে ৷ তাঁর পিত৷ রাজ-িস্্রীর কাজ করতেন! আত 
ৰ ‘বক্ষে যে আমি জমিদারের ছেলে হয়ে 


দরিদু ছিলেন এরা ৷ কার্লাইল বলতেন 
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জন্মাইনি, তাই মানুষ হয়োছ’। তাঁর পিত৷ তখন তাঁকে এডিনবরার বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে শিল্ষ। লাভের জন্য পাঠিয়ে {ছিলেন । সেখানে এসে তিনি বল্লেন 
‘একমাত্র গাঁণত ও প্রক্কাত বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছাড়া এখানে আর মানুষ কেহ 
নাই।' তবুও যে তানি এডিনবরায় রইলেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে, এডিনবরায় 
খুব ভাল একটি লাইব্রেরী ছিল। তানি সেই লাইব্রেরীতে বসে নিজের চেষ্টায় 


ইটাল্য়্যন, কেন্ট ও জার্মাণ ভাষ। শিখোছলেন। ভারতবর্ষে যে কয়জন মহা. 


মহা দার্শানক পাঁওত আছেন, কেউই বিদেশে গয়ে জ্ঞান অর্জন করে পাঁওত 
হনাঁন। এদের কারও নামের পিছনে ক্যান্টাব অকৃসন নেই । এরা ভারতে 
থেকেই লেখাপড়া করে পাঁওত হয়েছেন। অনেক জাপানী লঙনে যায়, দেশ 
থেকে জ্ঞান আহরণ করে আনতে । তাঁদের কাউকে যাঁদ কেউ জিজ্ঞাস! করে, 
তুমি কি লগুনের ডাক্তার (১০০1৫) উপাধি নিতে এসেছ? তবে সে চটে যাবে। 
সে তৎক্ষণাৎ জবার দেবে, কেন আমাদের দেশের Doctorate 1ক কিছু নয় যে, 
আমরা বিদেশের উপাধির জন্য লালায়িত হব? আমর যে বিদেশী ডিগ্রীর জন্য 
ব্যন্ত হই, সেটাও আমাদের দাস মনোভাবের ফল। আসল জিনিস হচ্ছে জ্ঞান- 
স্পৃহা । পড়াশুন৷ করতে চাইলে আমাদের যে সব লাইব্রেরী আছে তাতেও যথেষ্ট 
বই পাওয়া যায়। কিকাতার Imperial Library University Library 


আমাদের দেশে শিক্ষালাভের আর একটি প্রকাও বাধা এই যে, আগে ইংরেজী 
ভাষা শিখে তারপর অন্য সব শিক্ষা করতে হয়। ইংরেজী শিখিতে কি সময় 
নষ্ট ! কি পরিশ্রম! কোন ইংরেজকে যাঁদ বল৷ হয় যে, তোমাকে জার্াণ শিখে 
ত হবে, তবে সে ওঁ কথাকে. 
পাগলের প্রলাপ বলে ভাববে । অথচ এই বিষম অস্বাভাবিক শিল্দাপ্রণালী 
আমাদের দেশে চলে আসছে। বাংল! ভাষায় সব শেখা যায়। 

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দু'ঘণ্টা করে পড়লে বছরে একটা সাধারণ লাইব্রেরীর 


সমস্ত বই পড়ে শেষ কর৷ যায় । নিজের চেষ্টাতেই লোকে জ্ঞানবান হতে পারে, 
পরের আর সাহায্য আবশ্যক হয় না । 


ইংরেজীতে একটা কথা আছে, মানুষের সঙ্গী দেখিলেই তাকে চেনা যায় ৷ 
আমি বলি, মানুষ কি বই গড়ে ত৷ দেখলেই তাকে চেনা যায় । আসল কথা হচ্ছে 
পড়। দরকার । যাকে বলে “well-informed”, তাই হওয়া দরকার । ‘well- 


informed’ না হ'তে পারলে লেখাপড়া শেখার কোন সার্থকতা নেই । * 
* “মাধবী'__মেদিনীপুর, চৈত্র, ১৩৩৬ । 
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পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা 


রাজা 


এমার্গন বলেন “গোলাপবাগান কার? __আমার ; আমার দেখে সুখ, 
চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের আনন্দ! বাগানের মালিক বেড়া বাধান, মালি রাখেন, 
জলসেচন করান; সে অনেক কাও। কিন্তু অমন শোভা কার'ও একার নয়।” 
কারণ গোলাপের সার্থকতা ফুটে, সৌন্দর্যের বিকাশ কারে । আর সে সৌন্দর্য্য 
দর্শক মাত্রেই উপভোগ করতে পারেন। কথাটি পাঠাগার সয়ন্ধেও সত্য। 
পাঠাগারের যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা পয়সার যোগাড় কর্বেন, জাম কিনুবেন, ঘর 
তুলবেন; তারপর উৎকৃষ্ট পুস্তকারাশি সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণের হাতের কাছে 
এনে দেবেন। সে পুস্তকের অধিকার কা'রও একার নয় পাঠক মাত্রেই তার 
সৌন্দর্যরস উপভোগ করতে পারবেন । এই গ্রহশালা জ্ঞানলিগ্পনদের বড় আদরের 


|| 
জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকিব! (আমি আজীবন ছান্রভাবে আছি। 
আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চ'লে গেছে বুঝতে পারি নি। আজ 
বার্ধক্য পা দিয়ে আমি সেই ছাই আঁ ৷) (আমি দিনের মধ্যে দা 
নিভৃতে ভাল পুন্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দিদি সার্থক হয়।) (জগতে যা 
কিছু সংচিন্তা, উতষ্ট ভাব আছে, য৷ কিছু উদ্দীপন৷ সৃষ্টি করে এবং মানুষের 
)। উপনিষদ্‌ ও যড়্‌দৰ্শনের 


হদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত আছে 
মহানুভবগণের চিন্তারাশি, 


তকত,গ্রীসদেশের সক্লেচীম্‌, দ্লেটো, আরিষ্ট্‌ল প্রভৃতি 
জন্মগ্রহণ: করেছেন তাদের বাণী, 


এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যে মনীষিগণ 
সকলই পুস্তকের মধ্যে। তাঁরা য দিয়ে গেছেন তা অমূল্য সামগ্রী । আমর৷ 
সকলেই উ্তরাধিকার-সূ্ে তার অধিকারী । যিনি ধনী তিনি ীপারবারকে সুখে ' 
রাখেন, তাঁর ব্যান্তগত রোজগার ছেলে, নাতি, বড় জোর আত্মীয়স্বজনে খায় । 
তান গহন৷ গড়ান, কোম্পানীর কাগজ করেন, জমিদারী কেনেন, আর পাটী 
কুলত লেখেন। তাঁর জিনিস ঘরের বাইরে যায় না। কিন্তু ভাব ও টিন্তাজগতের 
কথা স্বতন্ত্র । প্রাতিভাশালী ব্যান্ড ভাবসমুদ্র মহন ক'রে যে রয় আহরণ করেন 
তী'তে সকলের সমান অধিকার ৷ ইংলও, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি দেশের 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগৃল সকলের সাধারণ সম্পত্তি । তাই গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিকগণ 
মহামান্য, জগতকে তীরা মহাখণপাশে আবদ্ধ কারে রেখে যান! 
এদেশে লাইব্রেরীর উন্মেষগা্র হচ্ছে! (আমাদের মুদ্ধিল এই যে পাঠ্য" 
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পুস্তক ছাড়া আর কিছু বড় কেউ পড়তে চায় না। তাই বলি, আমাদের কপাল 
পুড়ে গেছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের সূচনা থেকে ছান্রগণের একমান্র চিন্তা 
হ'য়ে উঠেছে ক ক'রে বিন্বাবদ্যালয়ের একটি উপাধি নেব ।) তারপর উকীল, 
জান্তার, মাষ্টার, কেরাণী-__এ ছাড়িয়ে যাবার আর * যোগ্যত৷ নেই ; কেবল দাসত্ব 
আর গতানুগাঁতকে গা ঢালা । স্বাধীন জীবিকা বলে যে একটা কথা আছে 
শাক্ষতদের সে ধারণা নেই । ) পোষ্ট আঁফসের ছাপের মত তাঁর৷ ইউনিভার্সিটির 
ছাপটাকেই সার বুঝেছেন। ঝা হোক এখন সুবাতাস বয়েছে, সময় এসেছে । তাই 
ধীরে ধীরে পাঠাগারের আদর বাড়ছে । 
.  আমৌরকার ৪৮টি ষ্টেট আছে। প্রত্যেক ষ্টেটে একাঁট বা কোনটিতে দু'টি 
কারে 'বশ্বাবদ্যালয়, তা ছাড়া আবার প্রাইভেট ইউানিভার্সিটিও আছে। 
জাপানেও তাই,_শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। জ্ঞানের মাহম৷ হৃদয়ঙ্গম 
করতে পেরেছে ব'লেই তার৷ নিজের দেশে দাঁরদ্র জনসাধারণের 'হিতার্থে জ্ঞানের 
পথ উন্মুন্ত ক'রে দিচ্ছে। বাতাস, জল যেমন ?বনা মাশুলে মেলে, এ সব দেশে 
তেমান সং পুস্তকরাশও দারিদ্রের অনায়াসলভ্য সম্পাত্ত হচ্ছে । সকলেই ত বিনা 
মাশুলে পাচ্ছে, তার জন্যে ব্যয় করতে হচ্ছে না। সেখানে ধনীরা বলেন__ 
দারিদ্রের গৃহে শিক্ষার পথ পরিষ্কারের সূচনামান্র এখানে হয়েছে ; লাইৱেরী এই 
সূচনার প্রধান লক্ষণ। এ সব দেশে জ্ঞানীপপাসা অত্যন্ত বলবতী । কিন্তু 
আমাদের জ্ঞানীপপাসা৷ এখনও হয় নি। পরীক্ষা-পাশ আমাদের বরাবর সন্ধান 
ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় বিশ্বাবদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাস ( First Class ) 
এমএ পাশ করেও কেউ {রিসার্চের (.ছ২৪5৩৪:) দিকে ঘে“সে না । কারণ 
তাতে বিপুল উদ্যম ও ধের্ধ্য চাই, দিনের পর দিন একটান৷ খাট্রুন চাই। (কন্তু 
সে উৎসাহ কোথায় ? তাই বলি প্রায় কোনো গভীর চিন্তা-প্রসূত ফল হয় নি 
এই লেখাপড়ায় । এই বিদ্বাবিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়, পৃথিবীর সামনে দাখিল করা 
যায় এমন কিছু অস্পই আছে। 

আপনারা কার্ণেগীর নাম শুনেছেন। [তান স্কটলণ্ডের লোক। ছেলেবেলার 
খবরের কাগজ বাল করতেন। তারপর নিজের উদ্যমের বলে আমোরকার 
পট্স্বার্গের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লোহার কারখানার মালিক হয়েছিলেন । ৯০ কোটি 
টাকা দিয়ে একজন নয়_একদল লোক "মলে তাঁর কারখান৷ িন্লে। তান 
টাক৷ নিয়ে স্কটলণ্ডে ফিরে এলেন॥ তাঁর আর বছরে ৪ কোটি টাকা হবে, অর্থাৎ 
সমগ্র বাংল৷ দেশ থেকে গবর্ণমেন্ট রাজস্ব হিসাবে যত টাকা পান প্রায় তাই ৷ 
দেশে ফিরে এসে তিনি গ্রাস্গো, ড্ী প্রভাত বড় বড় সহরে Workingmen’s 
Institute অর্থাৎ শ্রমজীবীদের জন্যে বড় বড় বিদ্যাশান্দর ও গ্রন্থণালা খুলে 
দিলেন। সমস্ত দন কলকারখানায় খেটে সন্ধ্যার পর তারা এইসব গ্রন্থাগারে নান। 
. রকমের বই, খবরের কাগজ প্রভৃতি পাঠ করে। সেখানে তারা চা, কাঁফ খায় 
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মদ ৮৫ ্ 
EL ও আমোঁরকায় মদের বিষময় ফল ফলে। শ্রমজীবীদের 
রের জন্যে কার্নেগী অনেক বড় সহরে সাত লক্ষ করে টাক। দিয়েছেন। 


ইংল্যা হি 
ংল্যাও, আমৌরকা, জাপান প্রভৃতি দেশে এ রকম পাঠাগার স্থাপিত হ'তে আরম্ভ 
পড়ছে, রাজনীতি আলোচনা 


ও কাগজ পড়ে । চাকরাণী, 


হাত বলবতী । 
কেনো লে পড়েনা 
টু তারপর বই চেয়ে নিযে সির ফেরত দেয় না 
ক এই রকমে দন কতক কাটিয়ে 'দয়ে শেষে বইখানার আঁন্তত্ব বিলোপ 

দেয় । এই রকম জঘন্য আচরণে লাইব্রেরী উজাড় হে গেছে শুনোছি।) 


(বাঙ্গালী গয়না গড়াবে, চাদনীতে নানা ‘কনকে, নান! 


ফ্যাসনের কাপড় কন 
নয়। ) আন্দ্রাজে দেশীয় 


লোকের খুব বড় পুস্তকের দোকান আছে কোম্পানী ও 
ম্‌ কোম্পানীর নাম করা যেতে পারে । 

চা বই-এর দোকান কারে মোটর হাকাচ্ছেন অর্থাৎ পৈতৃক 

অপচয় কর্ছেন। কিন্তু তা নযএর [পিছনে মান্্রাজীদের জ্ঞানের আদর < 

তু বর্তমান! তাই তাল নিজের রোজগারেই মোটর িনেছেন। 
র বাংলাদেশে Text book, ছাত্রপাঠ্য বই না৷ ছাপালে দোকালাউঠে রায়, 


ক্স নটেশন্‌ Text book বা ছাত্রপাঠ্য 

ভারতবর্ষের চিন্তাশীল পাঁওতগণের বন্তুতা ছাপান : রাজনীতি, সমাজতত্ব' মনাস্ব- 

গণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি নানা প্রকারের প্রকাশিত করেন। এই 

কাজে ব্যবসায়ী যে শুধু লাতবান্‌ হন তা নয় ক'রে দেশের একটা 

অভাবও দুর করেন । তাই বলতে হয় সেখানে জ্ঞানতৃষণা বোশ ৷ কলকাতার বড় 
যার “People’s Library” প্রভৃতি 


সতকবরেতাকে জিজ্ঞাসা করে জানা ** 
টের অক্প মূল্যের বই মান্্রাজীরা বেশী কেনেন,বাঘালী বড় একটা কেনেন না! 
উত্লাদেশে টেট বক কাঁমটির অনুমোদিত পাঠাপুস্তক ন হ'লে আর বই উদ্ধারে 
পায় নেই। এখানে রসায়ন সন্ধে“ ুস্ুকের আদর হয়না 51১1 
জন্যে “ল্যাবরেটারী” চাই । রোদের চিডিয়াখানায় য়ে গেলে জীব সমন্ধে 
বই হল হ'তে পারে, এই ভেবে একখানা ছোট "প্রাণীবিজ্ঞান' লিখোঁছিলান ! কিনতু 
LENSE রইলো, কাতি হলো না! কিছুকাল 200 
টা সেখানা৷ “টেক্সট্‌ বুক কমিট'র ( Text Book Committee ) অ 
ত হয়ে গেল। একজন ইলপেক্টার পূর্ব বাংলার এ 
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সেখানা পাঠ্যপুন্তকরূপে না্দদষ্ট ক'রে দিলেন; ব্যস, এক নি“্বাসে সব বই বি 
হ'য়ে গেল । 
বিজ্ঞান-কলেজের জন্য স্যব্‌ তারকনাথ ও স্যর্‌ রাসসবিহারী পাঁচশ লক্ষ টাকা 
দিয়াছেন। দুটি ল্যাবরেটারীর প্রত্যেকাটতে ২০ জন ছাত্রের জন্য বছরে ৫০ 
হাজার টাকা খরচ করা হয়, অর্থাৎ মাথাপিছু ২৫০০ টাকার উপর ব্যয় হচ্ছে। তবু 
কি ব্যাপার ! প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী কজন পাই ? অনেক সময় কীদৃতে হয়। এখন 
ক্রমশঃ হাওয়া ফিরুছে। তবে কোকিল একবার ডাকৃলেই যে বসন্ত সমাগম হয়, 
এমন ভাবুলে চলে না। সে বসন্তের অগ্রদূত মাত্র। লওন, প্যারী প্রভৃতি স্থানের 
Chemical Journal- অর্থাৎ রসায়নসম্বন্ধায় সাময়িক পান্রিকায় প্রত্যেক বারে 
বর্ণমালা অনুসারে হাজার দু-হাজার রাসায়নিকের নাম থাকে। তার অন্ততঃ 
€০০ জন রসায়ন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। জার্মানীতে ৫০০০, ইংলণ্ড 
আমোরকায় কয়েক হাজার, এবং সমস্ত যুরোপে অন্ততঃ ১০,০০০ রাসায়নিক 
প্রতিদিন মৌলিক গবেষণা করেন । আর আমরা 2 এই কাবির কথায় শবংশাঁত 
কোটি--এখন ত্রিশ কোটি মানুষ, আমরা কি কর্ছিঃ আমাদের গর্বের কিছু 
নেই। আমায় সভাপতি হবার জন্যে টানাটানি করেন; আজ সমাজ সংস্কারের 
আলোচনা, কাল পাটেল বিল ; কিন্তু এক মুগা কবার জবাই হয় ? তিশ কোটির 
মধ্যে অন্ততঃ ত্ৰিশজন রাসায়নিক (0890015) হোক, তবে ত নিষ্কৃতি; নইলে 
বিশ্রাম কোথায় ? 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লগ্নে পাঠাগারের প্রচলন দেখে অবাক হয়োছিলেন_ 
“আম গিয়া দেখলাম শিক্ষিত দেশাহতৈষী ব্যানডাদগের মনে নিয়শ্রেণীর 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ এঁ শ্রেণীর 


করিতেছে ! ইহ ভিন্ন স্বপমূল্যের বক্রেয় ব্যবহৃত পুন্তকের দোকান অগণ্য। 


/  একপার্থে দুইটি আলমারীতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে । মনে করিলাম 
পুস্তকগুলি স্বল্প মূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক ; জিজ্ঞাস! কারলাম--এ সব পুস্তক 
কি বিক্রয়ের জন্য ? 


উত্তর__না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী । 

আম-_এ সব পুস্তক কাহার৷ লয় ? 

উত্তর--এই পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ৷ 

আমি-আমি কি বই লইতে পারি 2 

উত্তর-_হাঁ পারেন, এ ত সাধারণের জন্য৷ 

তারপর আমি একখানি ৬1৭ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা 
দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া দিয়া আসলাম । আবার 
সপ্তাহান্তে বই ফেরৎ দিয়া আবার দুই আন৷ দিয়া আর একখানি বই লইয়া 
আপসিলাম। এইরূপ তিন চারি সপ্তাহের পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলাম, ‘এ ব্যবসা তোমরা কতাঁদিন চালাইতেছ ?' 

উত্তর-_-গত ৮।৯ বংসর। 

আমি-_মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না ? 

উত্তর - কিরূপে ? 

আ'মি__লওনের মত বড় সহরে মানুষ এক পাড়া হইতে আর এক পাড়ায় 
উঠিয়া গেলে খুশজা পাওয়া ভার। মনে কর, যদি বই ফিরাইয়৷ না দিয়া 

এ পাড়া হইতে উঠিরা যায়, তাহা হইলে বই কি করিয়া পাইবে ? 

এই প্রশ্নে আশ্চয্যাৰ্ত হইয়া তাহারা বাঁলল, 'তাহা কি কারিয়া হইতে পারে ? 
এ যে আমাদের বই? উঠিয়া যাইবার সমর ফিরাইয়া দিতেই হইবে৷" 

আমি-মনে কর যাঁদ না দেয়। 

তাহারা হাসিয়া কাঁহল, ‘সে হইতেই পারেনা ৷ বই না দিয়া যে কেহ 


চালিয় যাইতে পারে__ইহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না? 
__“আত্মচরিত,” পৃঃ ৩৫৬ | 


(আপনারা হাজারখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী করুন, মাসিক চাদ! দু আনা। 
দেখবেন মাসে মাসে অনেক বই ফাক হয়ে যাবে। ) 

(জগতে দেখা বার, যাঁর! বিদ্যাত্যাস প্রকৃতই করেছেন, তারা অনেকেই Self- 
a৪ অর্থাৎ নিজের চেষ্টার শিখেছেন!) ভাজার জন্সনের মত বিদান্‌ বিরল | 
ভার অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু ঠার পিতার পুস্তকের দোকান ছিল। তিনি 
পাঠাগার থেকে কোনো বই নিতেন আর একটি উচ্চস্থানে ব'সে একমনে পড়তেন 
এইরূপ চেষ্টায় তিনি অগাধ পাণিত্য অর্জন করেছিলেন। নব্য বাংলার অভ্র 
প্রধান উৎস রাজা রামমোহন রায় রংপুরের ম্যাজিক ডিগ্‌বি সাহেবের নিকট 
ইংরেজী পড়তে আরম্ভ করেন, আরবী পারসী শিক্ষার অনেক পরে। কিন্তু অপ 
দিনে এমন ব্যুংপত্তি লাভ করেন যে ইংরেজী-নবীশর৷ অবাকৃ। দেশে কাশী, - 
নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অনেক টোল ছিল। তাই সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে 
তীব্র আপত্তি ক'রে তিনি একখানা, চিঠি লেখেন। বিশপ্‌ হিবার সেই চিঠি 
তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্টকে দেন। সে টিঠির ইংরেজী রচনা 
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এত উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে তার মৃত্যুর পর সেট যখন প্রকাশিত হয়,_এশিয়াবাসীর 
লিখিত বলে তার উল্লেখ করে বিশপ্‌ হিবার বলোঁছলেন “Real curiosity 
অর্থাৎ, বিস্ময়ের বন্তু।” তাই বাল যাঁরা প্রাতভাশালী, তারা বিশ্বাবিদ্যালয়ের ধার 
ধারেন না__নিজের শিক্ষার ভার.তারা নিজের উপরেই রাখেন। যাঁদ বল Drঃ. 
Ray. 7১. Sc., তবে বুঝতে হবে এই যে তার ১৮৮৫ বা ৮৭ সালের ডিগ্রীর কথ৷ 
হচ্ছে। তারপর ৩৫ বংসর ধ'রে তান রসায়ন বা অন্য কোন শাস্ত্র সমন্ধে যে 
গবেষণা করলেন, 7). ০. বললে সেটা ত স্বীকার করা হয় না ! সুতরাং (ডিগ্রীট। 
কিছু নয়,__ওটা অনেক সময় অজ্ঞতার আবরণ মাত্র |) অনেকে অমুক সালে দর্শন 
শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়ে ‘সুবর্ণ পদক পেয়োছি' ব'লে গর্ব করেন ; এদিকে হয়ত পরীক্ষার 
পর পড়া ছেড়েছেন ব'লে হ্যামল্টন ও রীডের মত ছাড়। নৃতন দার্শানক তত্ত্বের 
খোঁজ রাখেন না । অনেক ডান্তারবাবু ১৮৭২ সালের আর্জত জ্ঞান অনুসারে রোগীর 
প্রেস্কিপ্‌শন্‌ লেখেন । সে কালের মতের খণ্ডন হয়ে কত নৃতন মত প্রালত হয়েছে 
তার খবরই রাখেন না। আলোচন৷ ন৷ করলে অজ্ঞতা এইরূপই দাঁড়ায়। কিন্তু 
ইংলণ্ড আমোরকায় লোকে এত ডিগ্রী চায় না। তার৷ চায় প্রকৃত শিক্ষা । 
আমাদের দেশে একে ত লাইব্রেরীর অভাব, তারপর লাইব্রেরী যেখানে আছে 
সেখানে পাঠকের অভাব । সামাঁয়ক পত্রে এখন চুট্ীক গল্পই বেশী ৷ এতে 
পাঠকের রুচি বিকৃত হয়ে যায়। তার৷ আর কিন ভাবপূর্ণ বিষয় পড়তে পারেন 
না, এ চানাচুর, সাড়ে আঠার ভাজাতেই মসৃগুল্‌ হয়ে থাকেন। কিন্তু চাই ভাল 
জিনিস । উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুশীলন করতে লোকের যাতে প্রবৃত্তি ও রুচি জন্মে 
--তারই বন্দোবস্ত করবার জন্যে আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। লাইব্রেরীর 
বারা প্রতিষ্ঠাতা, এই কার্যের ভার তাঁদেরই উপর বিশেষভাবে ন্যন্ত রয়েছে। 
(আমার ধারণা পাঠাগারে নভেল যত কম থাকে ততই ভাল।) উপন্যাস পাঠের 
সার্থকতা আছে, এ কথা আমি কখনও অস্বীকার কার না। স্কট, ভিকেন্স 
অথব৷ বাঁঙ্কমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরচ্ন্দ্র প্রভৃতি প্রাতভাশালী লেখকগণের উপন্যাসে 
অনেক 'বাচত্র চারন্র ান্রত হয়েছে । কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের মধ্যে 
ভাবুকতা ও রসগ্রাহতার অত্যন্ত অভাব। তাঁর উপন্যাস পাঠের গল্পাংশের 
আতা কিছু গ্রহণ করতে পারেন না । আর সেই কারণেই গভীর ভাবাত্মক 
কোন বিষয় তাঁদের ভাল লাগে ন৷ ৷ (লাইব্রেরীতে নান৷ {বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক 
থাকা চাই; যেমন মহাপুরুষগণের জীবনী, ভ্রমণকাহনী, ভূগোল, ইতিহাস, 
ভাবুক লেখকগণের সমাজ, শিক্ষা, নীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য 
আবশ্যকীয় পুন্তক। আর থাকা চাই সারগর্ড প্রবন্ধে পূর্ণ সামাঁয়ক ৷ কিন্তু 
- আক্ষেপের বিষয়ে এই যে আজকালকার সামাঁয়ক পান্রকাগুিল 'নতান্ত মামু 
ধরণের হয়ে দাড়িয়েছে ৷ ) রাজেন্দ্রলাল মনের “ীবাবধার্থ সংগ্রহ” বা অক্ষয়কুমারের 
“তত্ত্ববোধিনী” অথবা বড্কিমের “বঙ্গ দর্শনের” মত সামায়ক পাঁত্রকা আর ত 


২৯ 


দোঁখ ন৷ ৷ নৃতনের মধ্যে এই মাসের “প্রবাসী”তে “মেঘদূতের পক্ষিতত্তর” 
নামক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী সামায়ক পত্রিকা থেকে 
লোকে এৎr০Pl৭৷€ বা উড়োজাহাজের ও ৪০110 exploration বা মেরু 
সন্ধানের খবরও পায় । আর দুঃখ এই, আমাদের বদ্যালয়েও কেউ ভাল করে 
এর খোঁজ নেয় না । | 

“ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ” কথাটা আ'ম প্রায়ই বলে থাঁক। আমার দাত 
পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে কথাটা আসি বুঝতে পারি শুধু খাবার সময়, উৎসাহের সময় 
কখনও নয়। যুবকের! আমার সঙ্গে কাজে পাল্লা দিতে পারে না। আমি ৯টা 
থেকে ৪টা পৰ্য্যন্ত ল্যাবরেটরীতে খাটি । আমি তাদের সমকক্ষ, জুড়িদার | কিন্তু 
মুস্কিল ত এইখানে ৷ যাঁরা অবেষণের জন্য ১০০ টাকা বৃত্তি পাচ্ছেন_এদেশে 
এক-শ’ অর্থাৎ ইংলণ্ডে পাঁচ-শ'-_প্রথম বয়সে নবীন উৎসাহে তাদের ত আরও বেশী 
পাঁৱশ্ৰম করা উচিত। আর যে ছাত্রদের প্রত্যেকের জন্যে সায়ান্স কলেলে বার্যক 
দু'হাজার টাকার বেশী বায় কর৷ হয় তারাই বা দি করেন? বিশেষভাবে বিজ্ঞান 
অনুশীলন করবার উৎসাহ ও যোগ্যতা অনেকের মধ্যে ত দেখতে পাই না: দুই 
একটির মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়। 

(কিন্তু যাঁরা বিশেষ অনুশীলনে বাস্ত, 


অর্থাৎ যাঁর৷ বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন, তাদের 
দেখে সময় সময় আমার ভয় হয়! ঘোড়া যেমন চলে. তারা নিজের বুদ্ধিটাকে 
ঠিক তেমনি একরোখে চালান, দুনিয়ার আর কোনো দিকে চেয়ে দেখেন না৷) 
thing like leather অৰ্থাৎ দুনিয়ার চামড়াই সার বস্তু 
ময়রার কাছে যেমন ঘি আর চিনি, বিশেষজ্ঞের নিকট তেমনি তার Special 
Subject, বিশেষ বষয়াট_ Vibration of the violin String, বেহালার 
তাতের অনুরণন বা অন্য কিছু ৷ (সভায় সায়াল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডঃ 
রমন উপস্থিত ছিলেন!) আশার এক ছাত্র আছেন; তার খ্যাত যুরোপে 
পৌঁছেচে। তিনি একজন এই রকম বিশেষজ্ঞ, একজন 19. 50, 1 ( একাঁদন 
ছাত্র পারবোষ্টত হয়ে বসে তাকে বল্লাম, “আমার ত বয়স হ'ল। B.C. P. W. 


অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিক্যাল আমার মেয়ে, আর ছাত্রের আমার ছেলে । এখন বু 
০৪%, রাজা লীয়ারের দশা হবে! কেউ কর্ডোলয়৷ 
ছাত্র ত শুনে অবাক্‌_বলেন, 


পাঠ্য তালিকা থেকে ভূগোল নির্বাসিত হয়েছে! পরীক্ষার কাজে লাগবে না. 
সুতরাং আমাদের দুলালরা আর ভূগোল পড়বেন না, কে যেন মাথার দিব্য 
দিয়েছে মাপ Lic ELE LSA 
বাৰ্লিন কোথায় ?' সে ইংলণের দিকে চেয়ে রইল। (আমার একজন সহাধ্যপক 
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তান M. 5c. তে Figure of the Earth অর্থাৎ পৃথিবীর আক্বৃত বিষয়ে 
গাঁণতশাস্ত্ৰমূলক বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তার ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন ভূগোলে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ__তার৷ পৃথিবীর আকার নির্ধারণ করতে এসেছে, কিন্তু ভূতলের উপরে 
কি কি প্রাসদ্ধ দেশ, নগর বা সমুদ্র আছে সে বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই নেই। 
তারপর কনৃদৃষ্ট্যাপ্টিনোপল্‌ দেখাতে বলায় ম্যাপের উপর অন্ধের মত হাতড়ে 
বেড়াতে লাগলো ৷ ইংলওে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে ছেলের৷ ভূগোল, 
প্রাকীতিক ভূগোল আগে শেখে ; পর্বত, হৃদ, নদী, নগর, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য 
প্রীতির কথা জানবার জন্যে তাদের আগ্রহ খুব। আমাদের দেশে পালে পালে 
পাশ হয়, কিন্তু কেউ কোনো খবরই রাখে না ।) 

বলাতে যার৷ ম্যাটিকুলেশন পাশ করে তাদের মধ্যে শতকরা ১০/১৫ জন 
কলেজে যায়, কিন্তু এখানে শতকরা ৯৯ জন। কলেজে পড়তে না পেলে তারা 
ভাবে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল । আরে পাশ করলেই মাটি? কেবল কতকগুলো 
অকেজে৷ পুতুল সৃষ্ট ! শিবপুর কলেজ থেকে একজন এম. এসু-সি ঝা বি. এসি 
‘অনার্স' এর জন্য বিজ্ঞাপন 1দয়েছে, মাসিক বেতন ৫০, টাকা । দেখুন কি 
ব্যপার দাড়িয়েছে! বড় ষ্টেশনে রেলের মুটে মাসে ৫০. টাকা রোজগার করে। 
যশোর জেলার শ্রমজীবী গ্রীন্নকালে পোস্তা থেকে আম কনে 'গোপালভোগ', ক্ষীর 
ভোগ' নাম দিয়ে দিনের বেলা বেচে । আর রাত্রে বেচে বরফ । এতে তারা একজন 
গ্রাজুয়েটের চেয়ে বেশী রোজগার করে । এ বিষয় আর কত বলবে ! এখন 
অর্থাগমের নূতন পথ খুলতে হবে, শুধু পাশ করলে চলবে না |. বেঙ্গল কেমিক্যালে 
প্রথম যান ৭৫. টাকা পেতেন, এখন তান ১০০০. পাচ্ছেন। গত বংসর 
কারখানার কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর রাসায়ানিককে পারচালকগণ যথেষ্ট টাকা পুরস্কার 
দিয়েছেন । ‘Knowledge is Power’, ‘বদ্ধর্যস্য বলং তস্য শুধু মুখে বললে 
‘ক চলে ? বিদ্যার জোরে ইউরোপ এত করলে ; আমরা ক পাশ করা ছাড়া কিছুই 
করতে গাঁর নাঃ লেখাপড়া শিখে আমরা কি কেরাণী ছাড়া কিছুই হ'তে পারি 
না? যাঁদ এমান ক'রে শিক্ষার অপব্যবহার করতে থাক তবে আমাদের দুর্গাতর 
শেষ কোথায় ? কলকাতার যত লোকসংখ্য। তার প্রায় অর্ধেক অ-বাঙালী ( N০৷- 
B:ngalee )_-অর্থাৎ শুধু ইউরোপীয় নয়__মাড়োয়ারী__ভাটিয়া-_পদক্লীওয়ালা 
সা ী-_গঁড়য়া_ চীনে প্রভাত লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বাঙ্গালীর 
মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে । (ব্যবসা বল-_বাঁিজ্য বল--যত রকম অর্থাগমের 
প্রকৃষ্ট উপায় সমন্তই [িবদেশীর হাতে সঁপে দিয়ে আমরা অদৃষ্টের ঘাড়ে সমন্ত দোষ 
চাঁপরে হাত পা গুটিয়ে বসে আছ-_-আর শিক্ষিত এই ভান ক'রে উপবাসে 
ক্লণ্ট দেহে দন কাটাচ্ছি।) 


* বন্তৃতাটি “প্রবাসী” ১৩২৬, জো সংখ্যা হতে পুনমু‘্রিত । কলিকাতার উপকণ্ঠ কস্বা 
(বালিগঞ্জ ) লাইব্রেরীর বাৎদরিক উৎসবে আচার্য প্রফুলচন্দর এই বতুতা টি 


“মানবজাতির প্রতি বিধাতার সবচেয়ে ৫ 
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আজ সন্ধার সময় আপনাদের সুমুখে কিছু বলতে দাড়িয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে 
রব 0০%/2৩7-এর সরজনাবাদিত ছোট কাঁবতাট_“ Time and Tide wait 
০. 2015 প্রায় ৬০ বংসর পূর্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মির সম্পাদিত “রহস্য 
সন্দর্ভগ নামক পাঁত্রকায় এই সুন্দর সারগর্ভ কবিতাটির একটি অনুবাদ প্রকাশিত 
হয়োছল_ 
নদাঁ আর কালগাঁত একই সমান, 
আস্ির প্রভাবে করে উভয়ে প্রয়াণ । 
Ed ক সর ক 
সর্ব অংশে এক রূপ বাঁদও উভয়, 
চিন্তারত চিত্তে কিন্তু ভেদজ্ঞান হয় ; 
{বফলে ন! বহে নদী-_যথা নদীভরা 
নানাশসা শিরোরত্রে হাস্যময়ী ধর ৷ 
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর ৷ 
বাস্তাবক উপোক্ষিত হলে কালও মানুষকে ভয়ানক উপেক্ষা করে, তার জীবনকে 
ঘোর মরুভাঁমর ব্যর্থতায় ডুবিয়ে দেয়! আমাদের মাহলা-কাবও লিখেছেন_ 
একে একে একে হায়, দিনগুলি চলে যায়, 
কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ার, 
আর দিন চলে যায়। 
বের জীবনে যে-সময একবার চলে বায় ত আর ফিরে আসে না। কথাটি 
ত প্রাচীন কিন্তু ততোধিক মূল্যবান । আমাকে যদ কেহ জিজ্ঞাসা করে 
শঠ দান কি? আমি তখনই উত্তর দিয়ে 


খাক-_মহামূল্য সময় । সময়ের সদ্যর বা অপব্যয়ের উপরই মানব-জীবনের 
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সার্থকতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। Lord Morley তাঁর Study of Litera- 
ture নামক পুস্তকে সময়ের কিরূপ সদ্ব্যবহার করা৷ যায় সে কথা বলেছেন। ইংলওে 
সামান্য কেরাণী ও শ্রমজীবগণ পর্য্যন্ত সময়ের মূল্য বোঝেন, এক মানটও হেলায় 
নষ্ট করেন না। কিন্তু (আমরা কাজ না করার কৈফয়ং দদই-_সময়ের অভাব, 
অথচ গল্প-গুজব আড্ডা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই! 
বাস্তাবকই বড় লজ্জার কথা ।) বরা কেরাণী, সকালবেলা আহারাঁদ ক'রেই 
যাঁদের উদরান্নের জন্য দৌড়াতে হয়, তাঁরাও প্রাতাঁদন আধ ঘণ্টা করে পাঠ করলে 
৩৬৫ দিনে অনেক বই প'ড়ে শেষ করতে পারেন। কিন্তু পড়তে হবে নিয়ামত 
রুপে, অর্থাৎ প্রাতীদন কর্তবাবোধে সময়ের সব্যবহার ক'রে। ধারাবাহিকরূপে 
কাজ করা চাই। বন্দু বিন্দু বারপাতে পাথরও ক্ষয় হয় । অধ্যয়ন আমার কাছে 
সাধনার মত- ধ্যান-ধারণার সমতুল্য । ঠাকুর-ঘরে যখন কেউ উপাসনা-ীনরত 
থাকেন, তখন পাছে ধ্যান ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেউ তাঁকে বাধা দিতে চাই না। 
সেইরূপ কেউ অধ্যয়ন বা চন্তানরত থাকলে, তাকে কোনমতে বাধা দেওয়া সঙ্গত 
নয়। বাধা দিলে কত ক্ষত হতে পারে আমরা তার ধারণাই করতে পারি না ! 
একটা “উদাহরণ দই__কাঁব-কোলারজের ( Coleridge ) Kubla Khan or 
Vision in a Dream নামক বিখ্যাত কবিতা রচনার কথ৷ ৷ শারীরিক অনুস্থতা- 
বশতঃ কাঁবর একটু মরাঁফয়া সেবন অভ্যাস ছিল। একদিন মরাফয়। সেবন ক'রে 
আরাম-কেদারায় বতনঘণ্ট। যাপনের পর নিত্রতাবন্থায় কবির মনন শান্ত ক্রিয়াশীল 
হ'য়ে উঠল, ( মনন্তত্বাবদৃগণ এ কথা স্বীকার করেন)__তিনি স্বপ্নে “কুবলা খা” 
কাঁবতার ৩০০।৪০০ ছন্র রচন। করলেন । নিন্রার পূর্বে তিনি চো্গিস খাঁর পোন্র 
কুবল৷ খঁ৷ সম্বন্ধে কিছু পড়াছলেন বটে। যাহোক 'নদ্াভঙ্গের পরই কাগজ কলম 
দোয়াত নিয়ে কবিতাটি লিখতে আরম্ভ করলেন ৷ ৫০ লাইন লিখেছেন এমন সময় 
দরজায় ধারা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে কোন লোক তাকে কথাবর্ভ্তায় এক ঘণ্ট। 
ব্যস্ত রেখে দল। বড়ই পাঁরতাপের বিষয়, এই প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কাবির 
চিন্তাধারার সূত্র হারিয়ে গেল, আর তার ফলে সেই অত্যুংকৃষ্ট কাবিত৷ শান্ত 
৫০ লাইন লাঁখত হ'য়ে অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ যখন 
শান্তীনকেতনে নিভৃত নিবাসে 'গাতাঞ্জাল' রচনা করতেন তখন তার ধ্যান ভঙ্গ 
করলে কি অবস্থা হ'ত! সুদুর যুরোপ থেকে দর্শনাকাশক্ষী এসে তাকে কার্ড 
পাঠিয়ে সাক্ষাৎ করে_ অন্যথা পাছে তার কণ্পনার স্বচ্ছন্দগাত বাধা প্রাপ্ত হয়! 
এ দেশে এই সব কথা বলবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে। কেহ প্রাতঃকালে 
আপন ঘরে অধ্যয়নানরত আছেন, এমন সময় কোন শিক্ষিত লোক-_সম্ভবত 
বন্ধু এসে হাঁজির,_বললেন “মশায় পড়ছেন নাকি ৮” আর মশায়, বই খুলে বসে 
পড়াঁছ না ত পায়খানায় গোঁছ না কি 2. চেয়ার টেনে বসে আরম্ভ করলেন__“খবর 
কি? ছেলেপুলে কেমন ? মেয়ে সেয়ানা' হচ্ছে, বিবাহের কি করছেন ?” ব্যসূ- 
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পড়াশুনোর ইতি হয়ে গেল। অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হল। বাস্তাবকই আমরা 
আঁত সহজেই ভুলে যাই--“উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর” ইংরেজ ফলত 
সময়ের মূল্য বোঝেন; তারা বোঝেন «Work while” you: work. play 
আত V০ Play” (কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা ৷ এর ব্যতরম 
হ’লেই আমরা কোন কাজে অগ্রসর হতে পার না।) বিখ্যাত মাঁকন পাঁওত 
এমা্সন বলেন“ times the whole” world seems to be in cons- 
Piracy to importune you with emphatic trifles. Friend, child 
Sickness, fear, want, charity, all knock at once at thy closet 
door and say.—Come out Unto ০5৮ অধ্যয়ন ও মননের সমর পারাচিত- 
গণের প্রত্যেকেই একবার দরজায় ধারা দেবে। তাই আরও শর্ত হয়ে আর 
একস্থানে তান বলছেন_-0 father, 0 mother, O wife, O brother, 
[9) friend, I have lived with you after appearances hitherto. 
Henceforward I am ‘the truth’s. Be it known unto you that 
henceforward I obey no law less than the eternal law; ] will 
have no covenants but proximities. I shallendeavour to nourish 
My parents, to support my family, to be the chaste husband of 
One wife,—but these relations I must.fill after 8 new and unpre- 
০667৫ Way.’ সবই হ'তে রাজী আছ, ‘কিন্তু দয়া করে আমাকে একা থাকতে 
[দন। বাস্তীবক এই মহামনীষগণ গভীর চিন্তার ফলে যে ভাবরন আহরণ 
করেন, কাব্যে অথবা প্রবন্ধে গেঁথে দেবার সময় দরজায় ধাকা দিয়ে তাদের চিন্তাধারা 
িপর্বন্ত করে দলে বেক সমূহ ক্ষাঁত হয় সে বোধ অনেক লোকেরই একেবারে 


অবস্থা একেবারে অসচ্ছল । বৃদ্ধ পিতামাতা ৬ 


‘বিদ্যালয়ে পাঠান । সেখানে কিছু দিন একনি য়নের পর 

এক প্রফেসর লের্নাল ছাড়া আর এমন কেউ নেই যার পদতলে বসে তিনি শিক্ষা- 

লাভ করতে পারেন। তাই বির হ'য়ে কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় পাতা 

টি [ডনবরা সহর থেকে দুরে 

না কষ কুষকবুটারে বাস ক'রে সঙ্গতিপন্ন প্রাতবেশীর নিকট 

থেকে বই ধার ক'রে অধ্যয়ন-তৃষ্ণা মেটাতে লাগলেন । 
[৬] 
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থেকে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী পৰ্য্যন্ত ক্লাসে ক্লাসে দৌড়াদোড় নেই, শুধু নীরব সাধনার 
বলে, নিজ চেষ্টায়, সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কার্লাইল অসাধারণ পাওত্য অর্জন 
করলেন। তার পাওত্য সম্বন্ধে তার জীবন-চারত-লেখক বলেছেন__ 

Then was, perhaps, no one of his age in Scotland or 
England who knew so much and had seen so little. He had 
read enormously— history, poetry, philosophy ;- the whole 
range of modern literature—French, German, and English— 
Was more familiar to him, perhaps, than to any man living of 
His own ‘age.’ 

জাম্মন সাঁহত্য ও দর্শনে কার্লাইল {ক অসাধারণ ব্যুংপন্ন ছিলেন তংপ্রণীত 
Sartor Resartus পাঠে তার সম্যক্‌ পারচয় পাওয়া যায়। তার চাঁরত-লেখক 
Henry Froude বলেছেন__তার মত সাহত্য-জ্ঞান কদাচিৎ কোথাও দেখা৷ যায় 
কিনা সন্দেহ ॥. বাংলাদেশে যেমন লোকে বিদ্যার প্রসারের জন্য গ্রাম থেকে 
কলকাতায় যায়, কার্লাইল সেইরূপ প্রাতভার সম্যক্‌ স্ফুরণের জন্য লওন যাল্না 
করলেন। সেখানে এক বন্ধু-পাঁরবারে অর্তাথ হ’লেন। কিন্তু দুদিন পরেই 
বন্ধুকে বললেন “বন্ধ এখানে চলবে না-_লোকের সঙ্গে আলাপ পাঁরচয়ে, বিশেষতঃ 
“মেয়েদের সঙ্গে কথ৷ বলতে এত সময়ক্ষেপ ক'রে আমার চলবে না! শীঘ্র একটা 
বাস৷ ঠিক ক'রে দাও, আমি বাড়ী ছেড়ে বাঁচ । কি ভয়ঙ্কর ! গুডমানিং, কেমন 
আছেন, খাস দিনট। আজকের, চা আর একটু ঢালৃব কি? এই সব ভদ্রুয়ানার 
মার-প্যাচের জ্বালায় যে দিনরাত আঁত ্ঠ হয়ে উঠলাম ; এখন এমন জায়গায় নিয়ে 
চল যেখানে কেউ বিরন্ত ক'রবে না ৷”  এইরুপে চিত্তাবক্ষেপের সকল কারণ হ'তে 
দুরে থেকে, সময়ের সমুচিত সদ্ব্যবহার ক'রে কার্লাইল শুধু ইংরেজী নয়, জাম্মনি, 
ফরাসী ইটালিয়ান, সপ্যানিস্‌ প্রভূত ভাষায় অসাধারণ পাঁওত্য অর্জন করেছিলেন। 
তার সমসামায়কগণের মধ্যে তার তুল্য প্রগাঢ় পাঁওত কেহ ছিলেন বলে আমার 
জানা নেই । 

একজন ইংরেজ যখন পাঠাগারে অবস্থান করে, তখন সেথায় কেউ প্রবেশ করে 
না। এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত স্বামীর ঘরে দরজায় আঘাত 'দয়ে__“আমি আসতে 
পার ক ”--অনুমাত নিয়ে তবে ঘরে প্রবেশ করে এবং এক ক দেড় 'মানিটে 
দরকারী কাজ শেষ ক'রে মাপ চেয়ে পালায় । আর আমাদের অবস্থা ক ? সেই 
ত কথায় আছে--একে_-দুয়ে-তনে হট্টগোল । পামারফ্টোন_ (Palmerstone) 
বলেন “Dirt is matter in the wrong Place” বাস্তাবক সব জানসেরই একটা 
নিদ্দিষ্ট স্থান কাল আছে, যেখান থেকে ভ্রষ্ট হলে তার আর শোভা থাকে না। 
বৈঠকখানায় বসরার সময় কেউ রান্নাঘরে যায় না ; সেইরূপ (গরেপরও একটা 
নি্দ্দন্ট সময় আছে এবং থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের ছাত্রাবাসে ছাত্রের বি 
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করেন ?_-ওহে ভাই শুনেছ? কাউন্সিলে কে গেল? কে কত ভোট পেলে? 
কার কত পাওয়া উাঁচত ছিল” এইসব আলোচন৷ ও উত্তেজনায় ব্যস্‌ সময় 
কাবার। এক খবরের কাগজেই একটা সকাল কেটে গেল। ত৷ ছাড়। ফুটবল 
খেল! প্রভৃতির আলোচনা নিয়ে আরও কত সময়ের অপব্যয় হয়, কে তার হিসাব 
রাখে 2). খবরের কাগজ প'ড়ো। না এ কথা কখনও বাল না । আমি নিজে অনেক 
খবরের কাগজ পাঁড়_-আমার মত খবরের কাগজের কীট কমই আছে। কিন্তু 
কাগজ নির্পিত সময়ে অবসর মত পাঠ কার। যখন গভীর ভাবাত্মক বিষয় 
অধ্যয়ন করবার সময় খবরের কাগজ স্পর্শও কাঁর না। সব ানসেরই একটা 
'নার্দষ সময় আছে, এ তোমর। কখনও ভুলে যেও ন৷ ৷ 

আত্মচেষ্টায় মানুষ কি অসাধারণ পাওত্য লাভ করতে পারে, তার আর একটা 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে হেন্রি টমাস কোলব্রকে ৷ তার সম্বন্ধে দু একটা কথ বলাছ। 
কোলরুক হচ্ছেন “Digest of Hindu and Mahommedan Law” নামক 
সুবিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা । ১৭৮৩ খৃঃ অন্দে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” হবার ১০ 
বৎসর পূর্বে মাত্র ১৮ বংসর বয়সে কোম্পানীর কেরাণী হ'য়ে তান এদেশে আসেন। 
সে সময়ে বিলাতী সমাজের অবস্থা ও নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দুষ্ট ছিল । মদ, 
জুয়া ও অন্যপ্রকার দুর্নীতির প্রভাব কোলব্রুক সম্ভবতঃ এড়াতে পারেন নি । তথাপি 
গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ক'রে তিনি অশেষ শাস্ত্রবিৎ হ'য়োছলেন-_বিশেষতঃ 
সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানলাভ ক'রোঁছলেন।  ম্যাপ্মূলর ব'লেছেন, তান যে 
কেবল ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা ছিলেন ত নয়, [তান সুদক্ষ ব্যবহারজীবী এবং সুপটু 
অর্থনচিবও ছিলেন! ইউরোপথণ্ডে সংস্কৃত ভাষানুশীলনের তানই প্রবর্তক ৷ 
১৮০০ সালে তানি “Condition of Peasantry in Bengal?_“বাংলাদেশে 
কৃষকের অবস্থা” নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। বৈশোষক দৰ্শন তিনিই প্রথম 
ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। বরাহামাহির ও আর্য্যভট থেকে 'হন্দু পাচীগাঁণত 
ও বীজগাঁণত অনুবাদ ক'রে তিনিই প্রথম ইউরোপকে দেখান যে, গ্রীকদের পূর্বে 
{হন্দুর৷ এ সকল বিজ্ঞানের চর্চা করত- হিন্দুরাই অঞ্কশান্ত্রে দশমিক প্রথার 
আবিষ্কারক । হিন্দুদের জ্ঞান প্রথম আরবের! ও আরবদের নিকট থেকে ইউরোপ 
শিক্ষা কারোছিল। কোলব্দক আবার জ্যোঁতবিদ্যারও অনুশীলন ক'রোছলেন। 
অবসর “য়ে ইউরোপ প্রত্যাবর্তন করে তান রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রাতাঁঠত 
করছিলেন এবং নিজে উত্তপ্রাতিষানেপ্রবন্ধাঁদ প্রেরণ করে তাকে পুষ্ট করোছলেন। 
কগাদের পরমাণুবাদ ( শঙ্করের অনুবর্াঁ মারাবাদীরা আবার ঠাট্টা করে বলেন 
কণাদ বা কগভুক্‌__জগতের আঁগুত্বই নেই, তার আবার পরমাণু ! ) তাঁনই অনুবাদ 
করে ইউরোপে প্রচার করেন । সেই অনুবাদের প্রথম অধ্যায় ২৫ বৎসর পূর্বে 
আম আমার “History of Hindu Chemistry” নামক পুস্তকে আঁবকল উদ্ধৃত 
করে ন্দয়োছ ! জীবনের সব কয়াট দিনের সব্যবহার না করলে কোলরক একা- 
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ধারে এত গুণের গুণী হ'তে পারতেন ন৷ । Elphinstone, James, Princep, 
Horace, Hayman, Wilsor প্রভাত বড় শাসনকতা ঝা এক এক ডিপার্টমেণ্টের 
কর্তা ছিলেন__পাঁওত্যের খ্যাতি এ'দেরও যথেষ্ট ছল। কন্তু আজকালকার 


সাভালয়ানর। ?2_এ'দের “ডেস্ক ওয়ার্কের” থোড়-বাঁড়খাড়া, আর খাড়াবাঁড় থোড় 


করতেই কর্মশেষ। পঞ্চায়েত থেকে চৌকদার, ততঃ দারোগা, তারপর ডেপুটি, 
তদদ্ধে ম্যাজিন্ডেট, এই চক্রের মধ্যেই এ'রা পাক খাচ্ছেন। কাজেই কোন অনু- 
শন্ধানের ফলও তদনুরূপ হচ্ছে যেমন খুলনার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ম্যাঁজপেট রিপোর্ট 
দলেন__গাছে ফল প্রচুর, দুধ চাইলেই মেলে, আর মাছ ধ'রে খেলেই হ'ল। 
লোকে তোফ৷ সুখে আছে__ুর্ভিক্ষ কোথায় ? এরা হচ্ছেন লেফাফা-দুরন্ত' অন্য 
কিছুরই ধার ধারেন ন৷ ৷ Elphinstone 
তিনিই বোস্কাই প্রদেশের শাসনকর্ত৷ ছিলেন; এদিকে এ্ীতহাঁসক গবেষণাও 
যথেষ্ট করেছেন। 

পাঠ্যপুস্তক । 


এই যে রামমোহন তারপর হিমালয় পার হয়ে িরত 


লী করলেন। সংস্কৃত ভাষায় 
এর জ্ঞান কত গভীর ছিল, তা এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, [তানই নব্যভারতে 
প্রথম বেদান্তের বাণী প্রচার করেন। নবদ্বীপ ভাটপাড়ায় তখন স্মৃতি-শান্ত্রেরই 
সম্মান ছল, বেদ উপ্ানবদের সের্প চর্চা ছিল শা॥ ঈশ, কেন, কঠ, মাঞ্জ্ক্য 
ভীত পন্য (তানি প্রথমে এ দেশে বালা ভাষায় এবং পরে বিলাতে বাক 
ভাষায় অনুবাদ করেন। রসে রংপুরে 

অরই কাছে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন। ইংরেজী ভাষায় তান যেরপ 
পাণ্ডিত্য লাভ কা'রোছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডিত্য এখনকার ভারতবাসীর মধ্যে জি 
দেখা বার না। লর্ড আমহার্টে'র সংস্কৃত 


আছি শর 


৩৭ 


করে তান তাকে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন৷ তান বলেন দেশে সংস্কৃত 
শিক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে; আমরা এখন চাই রসায়নশাত্তর, পদার্থীবদ্যা, 
অস্থিবিদ্য৷ প্রভাত ৷ প্রাতিবাদপন্র তান বশপ্‌ হিবারের হাতে দেন। হিবার 
বলেছেন__“এমন ইংরেজী কোন এঁসরাবাসীর নিকট পাইনি ৷? ( সুতরাং ইংরেজ 
পারে, আর দেশের লোকে পারে না__এ কথাই নয়। আসল কথা সর্বপ্রকার 
সফলতার মূলেই অক্লান্ত চেষ্টা ৷ ) 

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে সাহত্যক্ষেত্রে বাঁঙকমচন্দ্রেই যুগ 
{ছল । বাঁতকম যে কি অপাঁরশোধ্য খণে দেশকে আবদ্ধ ক'রে গেছেন ত! বলাই 
বাহুল্য ৷ তান ডেপুচী ছিলেন; কিন্তু সাহাত্যক হিসাবে আপন কর্তব্যের কখনও 
অবহেলা করেছেন, এ আঁভযোগ কেহ কখনও করে নি । অবসর নিয়ে শেষ জীবনে 
সীতারাম, আনন্দমঠ প্রভাত উপন্যাস লিখোঁছলেন বটে, কিন্তু কর্মজীবনে তার 
একাঁদকে ছিল শ্রমসাধ্য রাজকার্য, অন্যাদকে ততোধিক শ্রমসাধ্য স্াহত্যসৃষ্টি। 
এই দুইএর কোনটির প্রতিই কোন দিন তান আপন কর্তব্য.কিমৃত হন নি। 
আপত্তি উঠতে পারে__ বাঁঙকমের ছল ঈশ্বরদত্ত শান্ত, যেন ধ্যানে বসে লিখতেন। 
সুতরাং তান যা ক'রেছেন সাধারণে তা কি করে করবে? বেশ কথা । আমি তার 
অনন্যসাধারণ ও অনবদ্য সা'হতাসৃষ্টির কথা বলছি ন৷ ; সাধারণের যা অনুকরণীয় 
ত হচ্ছে তার অসাধারণ শ্রমশীলতা ৷ বই লেখা ছাড়া তাকে “বঙ্গদর্শন” সম্পাদন 
করতে হ'ত। এই সম্পাদন-কার্ষের জন্য তাকে সাহিত্য চচ্চা ও রাজকার্য্যের 
পরেও সময় করতে হ'ত! কি বিপুল সে চেষ্টা! বঙ্গদর্শন বাংলাদেশে এক 
নবযুগ আনয়ন করোছল। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য সমালোচনা, এতিহাসিক 
গবেষণা, সামাজিক সমস্যার বিচার, বিজ্ঞানরহস্ের পারিচয় প্রভাতি নান৷ রসসম্ভারে 
পুষ্ট হ'য়ে বঙ্গদর্শনের. সোন্দর্যবৃদ্ধি হ'য়োছল ৷ বাস্তাবক বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে 
বাঙ্গালীর চিত্ত নিত্য নৃতন দিকে সাড়া দিয়েছিল। এই পাত্রিক৷ সম্পাদনের 
জন্য নানা প্রবন্ধ “পাঠ ও নির্বাচন বাঁতিচচন্দ্র স্বয়ং করতেন। এই জন্য কত 
দায়িত্ব ছিল এবং কত সময়েই যে তাকে ব্যয় করতে হ'ত, তা একবার ভেবে দেখা 
উচিত । আমাদের তখন ১০৷১২ বংসর বয়স ৷ সাহত্যরসবোধ তখনও 
জন্মায় নি। তবু উদৃগ্রীব হ'য়ে থাকতাম__বঙদর্শন আবার কখন বাহির 
হবে। বিষবৃক্ষের দোবে, চোবে, তেওয়ারী, তাদের বংশদণ্ড, সেই লালটাদ সিং 
নাচে তিড়িং মাড়ি, ভালরুটির যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ভিম, এই সব তখন বেশ 
লাগতে৷ ৷ বিষবৃক্ষ ও কৃফকান্তের উইল বাঁঙকমের শ্রেষ্ঠ পুস্তক ; তাদের স্থান 
সর্বোচ্চ ! তখন থেকেই বাঁ্কম-প্রাতভার পূর্ণ উন্মেষ হয়োছল ৷ বারা অসংখ্য 
কাজের মধ্যে গুরু পারশ্রম করে জাতি-গঠনের মালমশলা যুঁগিয়ে গেছেন, তাদের 
ও কি আমরা আমাদের শ্রমাবমুখতার কৈফয়ংস্বরূপ বলতে থাকব 


দেখে 
দা: কখন সময় পাই ৷? 


৩৮ 


আচ্ছা, রমেশ দত্ত মহাশয়ের কথা ধরা যাক। 'ঁতান সুরেনবাবু ও বিহারী- 
গুপ্তের সঙ্গে সাভীলয়ান হ'য়ে বিলাত থেকে দেশে করলেন । তারপর বাঁৎ্কমের 
- পরামর্শে তারই পদানুসরণে কত বাঙ্গালা উপন্যাস {লিখলেন বাঁকম ও রমেশ, 
রাববারু ব৷ শরংবাবু উপন্যাঁসক হিসাবে কে বড় আম তার হিসাব করব না, সে 
পাধ্য আমার নেই । আমার কথা এই-_তখন বাঁৎ্কমের পরেই রমেশ । রমেশচন্দ্র 
সাহত্যসেবী, কিন্তু শাসনকর্তা হিসাবে তার প্রাতভা কারও চেয়ে কোনাঁদকে কম 
ছিল ন৷ । কিন্তু রাজকার্ষ্যে তিনি কাঁমশনর পর্যন্তহ'য়েই খতম হ'লেন। রাজবার্োর 
ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তান উপন্যাস লিখেছেন, 
সন্দর্ভ রচনা ক’রোঁছলেন, নানা গবেষণা ক'রে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাহায্যে বেদের 
বঙ্গানুবাদ ক'রোছলেন। আশ্চ্্য শ্রমশীলত! ! ফালোঁ (লম্বা ছুটি) নিয়ে বিলাত 
গিয়ে ইন্হীওয়া কোম্পানীর ১৮১৩ খৃঃ হ'তে ১৮৩৩ খৃঃ পৰ্য্যন্ত বাণজ্যের সনদ 


হয়ে গয়ে ভারতবাসী দারিদ্রের নিয়তম স্তরে নেমে যায়, 
ই হ্‌ 


ত হাতিহ এদের দৃষ্টান্ত শ্রমবিমুখকে প্রাতানিয়ত 
লজ্জা দিক! 


৩৯ 


জমায়েৎ হয় ত বিশ ত্রিশ হাজার ? কিন্তু কসরৎ হয় কয়জনের ৪” ফুটবল খেলছে 
ত২২ জন লোক। আর বত্রিশ হাজারে মিলে মোহনবাগান, ফাউল, গোলাকপার 
ইত্যাদি চীকারে সহর মাথায় ক'রে মাথা খারাপ করবার দরকার ক বাপু ! এ যেন 
পাহাড় থেকে টেলিস্কোপ নিয়ে বুদ্ধ দেখা, আর আরাম-চৌকিতে বসে অমুক 
জেনারেলের দোষে এইটি ঘটল ব'লে নিশ্চিন্ত আরামে মন্তব্য প্রকাশ করা ৷ এত 
বড় মাঠ পড়ে আছে-_আকাশের তলে বাতাসের মধ্যে গঙ্গাতীরে প্রকৃতির কোলে 
গা ঢেলে দাও ; তা নয় ব্যর্থ উত্তেজনায় আপনাকে শুধু হাক্ষা করে ফেলচ। এত 
বড় খোলা মাঠ-__যেন জনাকীর্ণ সহরের ফুসফুসের মত-_এমন অদ্ভুত জিনিব আর 
কোন সহরে নেই, তারই মাঝে আনন্দ আহরণ না করলে চলবে কেন? আম ত 
গত ১৮ বংসর নিয়ামতর্পে বেড়াই_কত আনন্দ! তোমরা স্বাস্থ-সণ্য়ের এ 
অমূল্য সময় নষ্ট কর কেন? 

সকলেই তোমরা কার্লাইল, কোলব্ঢুক অথবা বাঁজ্কমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র হবে একথা 
বলি'না ৷ তবু কাজ ত সবারই আছে । সংসারে আপন আপন ক্ষেত্রে সকলেরই 
প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজের কোথাও অন্ত নেই । আম অনেক জায়গায় ভ্রমণ 
কাঁর । অনেক স্থানে লোকে অনুগ্রহ ক'রে আমার গলায় বুনোফুলের মাল! পাঁরয়ে 
দেয়। তার গন্ধে গা বাম করে। লক্ষ টাকার মালিকেরও এমন একটু বাগান 
নেই যেখানে দুটে। গোলাপ, চামোল ফুল ফুটতে পায়। অথচ আমাদের দেশে 
পাড়াগায়ে ত জামর অভাব নেই । বলাতে এক কাঠ৷ জামতে গাছপালা তৈরী 
ক'রে মানুষ ফুটন্ত ফুলের মধ্যে প্রকৃতির হাঁস ফুটিয়ে রাখে । আমি দেখোঁছ, 
৫০1৬০ বংসর আগেও আমাদের দেশের লোকের এই সকল শবষয়ে সোন্দধ্যজ্ঞান 
{ছল ৷ এখন যেন সব সঙ্কুচিত হ'য়ে, যাচ্ছে । এখনও যে কোন যুবক ইচ্ছ। 
করলে {নিজ হাতে কোদাল পেড়ে বাগান ক'রে তার মধ্যে দুটো, গোলাপ, যু'ই 
চামেলি ফুটিয়ে রাখতে পারে ॥ কিন্তু সময় কোথায় £ শ্রীমানের। রাত্রে ৮১০ 
ঘণ্টা ঘুম দিয়ে সকাল বেলা উঠে এ পাড়া ও পাড়ায় সমবয়সীদের সঙ্গে পরনিন্দা, 
পরচর্চার পালা গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে আসেন বেলা বারটায়। আঁয়মা 
দদাঁদমা রান্নাঘরে গোপালদের জন্যে বসে থাকেন_ভাত কড়-কড় ; জ্ঞান নেই 
মেয়েগুলে৷ ম'রে যায়। তারপর আহারাদ ক'রে ঘুম একেবারে [তিনটা চারটা 
পৰ্য্যন্ত ৷ আর এবেলা ওবেল৷ কতবার 'কান্তমাৎ ত আছেই ; গাছতলায় ব'সে 
তাস পটে টে তাস তেল৷ হয়ে যায়! ছিঃ! ছিঃ! নিচ্চেষ্টতার মধ্যে 
সফলতা কোথায় ? 

আত্মচেষ্টা ও সময়ের সদ্যবহার দ্বার। ক অসাধ্য সাধন কর৷ যায় বেঞ্জামিন 
ফ্রাঙ্কাঁলন্‌ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ৷) এডিনবরায় অবস্থানকালে আমি ফাঙ্কালনের 


আত্মজীবনী পাঠ কারি। কি অদম্য পূরুষকার ! দরিদ্রের সন্তান ফ্রাঙ্কীলন 
“বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'য়ে শিল্ষ। অর্জন করবার উপায় 


কল্পোঁজিটারের কাজ করতেন । 
ছল না,-কারণ অর্থাভাব। কিন্তু লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'বার উচ্চাকাজ্া 
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হৃদয়ে জাগ্রত হয়োছল ৷ তাই কেতাব-ওয়ালার সঙ্গে ভাব করে, ময়লা করব না 
পাত৷ কাটব না, সকাল বেল৷ ফাঁরয়ে দেবে৷ ইত্যাঁদ প্রকার প্রাতজ্ঞ৷ ক'রে তান 
পুস্তক ধার নিতেন ৷ সকাল বেলা বই ফাঁরয়ে দেবার জন্য সময়ে সময়ে সারা রাত্রি 


অধ্যয়ন ক'রে পুস্তক শেষ করতেন। সঙ্গীরা সকলে মদ খেতো, তান খেতেন 
না; রুগী ও জল ছিল তার আহার ; তাই ঠাট্টা ক'রে সকলে তাকে জলচর জীব 


বল্ত। ইংরেজী সাহিত্য আঁধগত করবার জন্য তার অজন্প চেষ্টা ছিল। 
Addison’s 


সেই ১৭৫০ সালের কথা, ফ্রাত্কালিনের বজ্ঞন-চচ্চার প্রাত তীর অনুরাগ 
ছিল। তখন আজকালকার মত. কথায় কথায় ল্যাবরেটরীর সুবিধা ত ছিলই না, 


কৌন নূতন তথ্য জানবার আবশ্যক হ'লে ইংলণ্ড থেকে পুস্তক আনিয়ে পাঠ 
করতে হ'ত । তাঁর অপূর প্রীত 


র করতে সমর্থ হয়। এই দণ্ড এখন পৃথিবীর সর্বত্রই ব্যবহৃত হ'য়ে 
থাকে।  ফ্লাঙ্কলিনের সময়েই ইং নর 


ধ এবং 
আমেরিকার স্বাধীনতামূলক No iaxation without 


হল সময়ের সদ্যবহার । প্রাতাদনের র 
শুন্য ফ্রাৎকালন যেরূপ সময়ের বিভাগ ( Routine ) করেছিলেন, তাঁর অনুসরণ 


রুখান, সংপ্রাতজ্ঞা, অধ্যয়ন, কার্ধের হিসাব 
ব্যায়াম, ক্রীড়া, সঙ্গীত, কথাবাৰ্তা, শৃঙ্খলা I 
ই রী ত _ আঁকচলিত নিগার সাহত এই 
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বংসর আগে লালা লাজপত্‌ রায়ের সভাপাঁতত্বে যখন কলকাতায় হন্দুসভার 
অধিবেশন হয়, তখন মাড়োয়ারী বন্ধুগণ এসে আমাকে অভ্যর্থনা-সামাতর সভাপাতি 
হ'বার জন্য অনুরোধ করেন ; কারণ বাংলদেশে অন্য প্রদেশের লোক এ পদ গ্রহণ 
করলে ভাল দেখায় না। সভার কাধ্য-ব্যপদেশে কোন জাঁমদার-বাটী গিয়ে শুনলুম 
জমিদার বাবু বেলা ১২টার সময় শয্যাত্যাগ করেন। স্বদেশী কাজে কেউ এসে 
অনুরোধ করে বল্লেন, অমুক জামদার-বাটা চলুন, তাঁর সাহায্য পেলে কার্য্যোদ্ধার 
হবে। অমাঁন মোটর চড়ে তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখলুম_ শান্ত্রীর পাহারা । নিজের 
নাম ক'রে বাবুকে সেলাম দেবার কথা৷ বলতে শাস্ত্রী বলে উঠল, বাবু বেলা ১১॥০ 
টার পূর্বে শধ্যাত্যাগ করবেন না। কি বাদসাহী আলস্য! আমি ত এই বয়সেও 
ভোর ৫টা বা তংপূর্বে গাব্রোথান ক'রে থাক; চিরকাল সুর্য্যোদয়ের পূর্বে শব্যা 
ত্যাগ কারে এসেছি; সূর্য্যোদয়ের পরও বিছানায় পড়ে থাকা আমার ধাতে সয় 
না। যাক, আমাদের দেশের ধনীদের ত এই ব্যাপার ! কিন্তু ইংরেজ লাট ব৷ 
করা উচিত বিবেচনা করেন, তবে সময় স্থির করে সংবাদ পাঠিয়ে দেন! তারপর 
&11১০।২০ জন সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলেও নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পর পর 
সকলের সঙ্গেই দেখ! করেন ॥ তাঁদের সব কাজের সময় বাধা ৷ এ বিষয়ে তাঁরা 
আর আমরা,__তুলনা কর! কোন কাজের জন্য ইংরেজের কাছে যাও; সে $4 
মানিট চিন্তা ক'রে হা বা না একটা জবাব দেবে। কিন্তু দেশের লোকের নিকট 
যাও; প্রথমতঃ ৫1৭ বারের চেষ্টায় দেখা মিলবে । তারপর তোমার প্রস্তাবে মনে 
মনে অসম্মত হলেও চক্ষুলঙ্জার খাতিরে মুখের উপর 'না' বলৃতে পারবে না । 
তারপর হয়ত আশা দিয়ে একমাস হটিয়ে ঘুরিয়ে তোমায় হায়রান ক'রে, হার 
মানিয়ে ছেড়ে দেবে । 

আমরা ত সময়ের মূল্য বুঝি না ॥ তাই ওরা আমরা এত তফাৎ। ওরা দিনের 
বেলায় ভূতের মতো খাটে । কিন্তু অপরাহু &॥ টায় ওদের ব্যবসায় অফিস সব 
বন্ধ। তখন কেউ মোটর চা'ড়ে হাওয়া খায়, কেউ বা ক্রিকেট, টোনিস খেলে। 
‘কিন্তু আমাদের বড়বাজার, কলেজ ্টরীট, ধর্মতিলা,_ষত জায়গায় যত দোকান 
আছে সব রানি ৯-১০ পর্য্যন্ত খোল! ৷ এক একখানি ছোট ছোট ঘরে দোকান, 
€ নিট তার মধ্যে থাকলে বন্ধ হাওয়ায় মাথা ধারে ওঠে। আমরা সকলে একমত 
হ'য়ে দোকান-বন্ধের একটা সময় ঠিক ক'রে নিতে পারি না-_সকলেরই ভয় আছে, 
পাছে খদ্দের ভাগে। এমান করেই আমরা শরীর মাটি কাঁর। ইংরেজ কিন্তু 
ব্যবসাও জানে, স্বাস্থাও বুঝে । কিন্তু আমাদের এঁক সর্বনাশ! আমরা সর্বদা 
ব্যস্ত, আবার সর্বদা অলস। কলকাতায় ইংরেজের ৩টা উষধের দোকান আছে । 
রোগীর সকল সময়েই ওষধের দরকার হ'তে পারে। তাই ছুটি নিতে 
হলে, অমুক রাববার অমুকের দোকান খোলা, এইভাবে পাল৷ করে ওরা 
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কাজের ব্যবস্থা ক'রে নেয় । আমাদের পাশে পাশে সারি সারি দোকান। কিন্তু 
আমর। সকলে একমত হ'য়ে সকলের পক্ষে সুবিধাকর এমন কোন *বন্দোবস্ত করতে 
পার না। সময় স্বাস্থ্য দুই-এরই অপচয় ঘটে, তবু আমরা একটা আইন-কানুনের 
মধ্যে আসতে পার না । 

এইবার নিজ সম্বন্ধে ২১ কথা বাল। বয়স ত প্রায় তিন কাঁড় দশ হ'ল; 
সমর এঁগরে আসছে । আম চিররুগ্র, আলবার্ট স্কুলে তখন কেশব সেনের 
উদ্দীপনাময়ী বন্তৃতা শুনতাম । কৃষ্ণাবহারী সেন ছিলেন দ্কুলের করত) ৷ তান 
ইংরেজী পড়াতেন ; তাঁর মত ইংরেজী ভাষার শিক্ষক আজও দুর্লভ । আসম তাঁর 
প্রিয় ছাত্র ছিলাম। হকারের দোকান থেকে লাঁটন ও ফ্রেণ্ড ভাষার বই কিনে 
পড়তাম। বন্দদর্শন আগাগোড়া পড়া যেত ৷ সম্প্রীতি গত ৩1৪. বংসরের মধ্যে 
আমি নান৷ কার্য্োপলন্ে প্রায় ৯০,০০০ মাইল ভ্রমণ করোছি। ( ছান্রজীবনেই 
ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। রাসায়নিক 
হ'লেও সাঁহত্য, দর্শন, ইীতহাস চষ্চা করবার সময় পাই। ) মহীশূরের দেওয়ান 
সোঁদন আঁভযোগ ক'রে বলাঁছলেন আম নাকি বিজ্ঞান ত্যাগ ক'রে খন্দর ও 
অস্পৃশ্যতশনবারণ-প্রচারকাধ্য আরম্ভ ক'রোঁছ। বিজ্ঞান ত্যাগ করব কেন ? বার 
মাসে বংসর। প্রতি মাসে ২1৪ দিন খন্দর প্রচার করলেই সব ত্যাগ হা'য়ে গেল ? 
সায়াল কলেজে স্যর্‌ রাসাবহারী ২১ লক্ষ, স্যর্‌ তারকনাথ ১৫ লক্ষ টাকা ‘দিয়ে 
আমাদের হাতে কলেজ ঈপে দিয়ে গেছেন। আমরা হাঁচ্ছ কলেজের ট্রাষ্ট ৷ 


আমি কি দেশদ্রোহী যে, অবহেলায় তাদের গাঁচ্ছত ধনের অপব্যবহার করব 2 


গ্রীমের ছাটতে আম দার্জ্জালং যাই না, পৃজাবকাশে কোথাও নাঁড় ন৷ ৷ এখন 
রেলওয়ের যুগ । দেশের দরপ্রান্তেও ২।৩ 


দিন অবস্থান ক'রে সপ্তাহের মধ্যে ফিরে 
আসা যায়। সাধারণে বলেন, একে রুগ্ন শরীর, তার উপর এত'পাঁরশ্রম বক ক'রে 


কাঁর। রত কথা এই যে, সমর বেধে কাজ করলে অনেকেই অনেক কাজ সুসম্পন 
করতে পারে। 


(চা পান না বিষপান 2 বিশেষ বন্ধুতা দিয়ে আমি ৪৫ বংসরের চা-পান 
মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে কোন বিষয়ে আভানিবেশ- 
র অধিক কেন্দ্রীভূত রাখা যায় না। উদরগূত্তি ব্যাপারে 
যেমন চাটুনী অনেক সাহায্যকর, আত্মোলনাত ব্যাপারে সেইরূপ ছোটখাট নান। 
কাজের চা্্নী অনেক সাহায্য করে। তফাৎ এই--উদরপৃৃিতে চাট্নীর সাহায্যে 
কতকগুলো আতিভোজন করা অনুচিত, আত্মোন্নাত-সাধনে চাটুনী খুব দরকার ৷ 
কোন গভীর ভাবাত্মক বিষয় অধায়নণ্করতে করতে ক্লান্িবোধ হচ্ছে। আর ভাল 
লাগছে না ? আচ্ছা টাট্নী চালাও” _অর্থাৎ বুচিমত জাঁম কোপাও, বাগান কর 
কিংবা গান গাও, খবরের কাগজ পি রকায় সূত। কাট ।_-এইরূপে বৈচন্যের মধ্যে 
ক্লান্ত অপনোদন করে, তারপর আবার সেই গভীর শববয়ের চচ্চা আরম্ভ কর । 


৪৩. 


তা নয়, সমস্ত দিন তাস পাশা আড্ডায় কাটিয়ে মেস-ঘরে রাত্রি জেগে বই পাড়ে 
নিজের তথা ঘরের আর:৩1৪ জনের ক্ষতি করা ! কি ভয়ঙ্কর সর্ধনাশের কথা ৷ 
ছাত্রদের সম্বন্ধে আমাকে ঠকান যায় না । (আমি ছাত্রদের জহরী বা কামার, যাই 
বল ৷ ) "আমার কাছে ফাঁকি দেওয়া চলে না । শ্রীমান্দের দৌড় আমি সবই 
জাঁন। জাপানের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়েছে ১৮৭০ খৃঃ হ'তে । আমাদের দেশে 
নবয়ুগের সূত্রপাত আর এক শতাব্দী পূর্বে রামমোহন রায়ের সময়ে । 'আজ জাপান 
উন্নাতর উচ্চ শিখরে,_আর আমরা কোথায় ? চীনদেশে-_৪৫ কোটী লোক, 
আমরা ৩২ কোটী । চীনারা গরীব, অন্তাপ্রবে অবসন্ন । ধন্য স্যন্‌ ইয়াট্‌সেন । ধার 
একনি সাধনার বলে চীনে বিপাবালক প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। চীনাদের সুবিধা এই 
যে তাদের এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম। আমাদের দেশে কিন্তু ভেদের অন্ত 
নেই ;-__-হিন্দ্র মুসলমান; রাঢ়ী বারেন্দ্র, উত্তররাটী দ ক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ,_শাখা, প্রশাখা, 
উপশাখা ৷ পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান এত কম যে এরূপ বিবাহ 
সংঘটিত হ'লে তা খবরের কাগজে ওঠে | আমাদের ছাত্রের ত এম্‌ এ, এম্‌ এস্‌ 
সি, বিএ, বি এস্‌সি পাশ করে শুধু চাকারর উমেদারী করে |. চীনদেশে চীনা 
ছাত্রেরা দেশের জন্য 'ক করেছে সে সংবাদ কে রাখে। মনস্বী Bertrand 
Russell এর নাম বোধ হয় সকলেই শুনেছেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় 
তানি সান্ধর দিকে ছিলেন ব'লে, যুদ্ধকালে তাঁকে জেলের “মধ্যে আটক রাখে ৷ 
তাঁর Chinese Problem নামক পুস্তকে চীনের অভ্যুত্থানে চীনা ছান্রগণের কর্ম চেষ্টা 
বিবৃত হ'য়েছে। ভার্সেলে সান্ধতে জাপান টোগোর প্রভাবে, কামানের সাহায্যে 
মানসম্ভ্রম বজায় রেখে সাণ্ট লাভ করলে । কিন্তু সান্ধতে চীনের স্থান হ'ল না ৷ 
দুর্বল চীনকে গ্রাহ্য করে কে? এই অপমানের ধাল্কায় চানেরম্মুবকশন্ডি জেগে উঠল । 
চীনে ছান্র-আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয় । আমাদের 'গোলদীঘি- 
পালাটিকৃস্‌ কম হলেই ভালা চীনা ছাত্ররা তাদের আঁশান্ষিত দেশবাসীর মধ্যে 
শিক্ষার আলোক দেবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করতে লাগল। জাপানী দ্রব্য 
বয়কট করলে । শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নানা পুস্তক লিখিত হ'ল- প্রচার-কাধ্য 
অগ্রসর করবার জন্য নানাপ্রকার বন্তৃতার বন্দোবস্ত হল। ছেলেরা নিজেদের খরচের 
টাকা বাচিয়ে শিক্ষা প্রচারের জন্য ভাঙার স্থাপন করল। নিজেরাই নবপ্রাতাষ্ঠত 
স্কুলে শিক্ষা দেবার ভার নিলে । এইরূপ ছাত্রদের প্রাতীষ্ঠত বিদ্যালয়ে ?পাঁকং 
সহরে আজ পণ্টাশ হাজার ছেলে লেখাপড়া করছে। (আর তোমরা কি করছ, 
কলকাতার ছার ছাত্রীর ? কেউ ত একবার দেশের নানাপ্রকার দুর্দশার কথা 
স্বপ্নেও ভাবছ না । কেবল. ফুটবল, থিয়েটার, সিনেমা মোহে ডুবে ররেছ। 
কাজের কথা উঠলেই মাথা চুলকে নাকি সুরে কৈফিয়ৎ কাটতে থাক__সময় পাই 
না, স্বাস্থ্য খারাপ ৷ )' আমি স্াস্থারক্ষার জন্য এই বয়সেও নিয়ামতরূপে বেড়াই! 
শুনলে আশ্চর্য্য হবে, আমি আজও কাঠাঁবড়ালের মত সুপারী গাছে উঠতে পার 
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ভগবান আমার দেহটাকে খুব হাল্কা করেই তৈরী করেছেন। - আর তোমরা 
আলস্যের মধ্যে শুধু শুধু আন্ডা দিয়ে যাও। (কজন তোমরা বুকে হাত দিয়ে 


দেশের অজ্ঞত৷ দুর করবার জন্য তারা বদ্ধপারকর হয়েছে । একবার ভেবে দেখ, 


এই শিক্ষা-বস্তারের বিপুল চেষ্টা দ্বার! চীন৷ ছাত্রছাত্রীরা তাদের দেশের নবজাগরণে 
কি পারমাণে সাহায্য করছে। ছাত্র 


করবে তার জন্যে ব'সে থাকলে চলবে না৷ । আমাদের ক কোনও কর্তব্য নেই 2 
(সাত জন িলে একটা নাইট স্কুল চালাতে : 


মছে।” ছিঃ! ছিঃ! 1পাঁকং সহরে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। টাকা 

দা নিযেদের আলাদা বন্দোবস্ত তাই হয় না। দেশাহতকর কার্য চীনা মেয়েদের 
দানও বড় কম নয়। দেশ সম্বন্ধে আমরা যে সব সংস্কারের কথা আলোচনা কার 
মানত, চীন ত কার্যে পারণত 


(অনেক কাজ পাড়ে আছে এই হতভাগ্য দেশে ৷ 
দাও। সেতুবন্ধনে কাঠাঁবড়ালীও 


? 


সাধনা ও সিদ্ধি 
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কথারন্তে মহাত্মা রামমোহন রায়ের পাঁবত্র নাম গ্রহণ করি-ধীর সাধনায় 
বর্তমান ভারতের সকল প্রচেষ্টার সাদ্ধির বীজ উপ্ত হ'য়োছল, বিনি নব্য ভারতের 
সৃষ্টিকর্তা, অজ্ঞান-কুসংস্কারাচ্ছন্ন অমানশায় যিনি জ্ঞানের বািকা হস্তে জীবনের 
সকল পথে অগ্রসর হয়োছিলেন; ১০০. বৎসরেরও পূর্বে বিনি জীবন-বাশীতে 
জাগরণের সুর তুলে সুপ্ত দেশবাসীকে নূতন পথের পথক হতে আহ্বান করে- 
ছিলেন; ধৰ্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে যানি সর্বপ্রথম সংস্কার-চেষ্টা আরম্ভ 
করছিলেন; আধুনিক বঙ্গভাষার অন্যতম স্রষ্টা প্রাতগ্রণীয় সেই রাজা রামমোহন 
রায়। রামমোহনের 'সাদ্ধর মূলে ছিল তাঁর আজীবন সাধনা । সাধনা [বিন 
[সাধ নাই, এই কথাই আজ আম বাঙালী যুবককে বড় আশা করে বলতে এসেছি। 
আজ এই জীবন-সন্ধ্ায় জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখেছি এ একটা 
পরম সত্য-_সাধনা বিনা সিদ্ধ নাই। আজ বাঙালীকে এই পরম সত্যাট 
গ্রহণ করতে হবে_ শুধু মুখস্থ করা নয়, শুধু স্বীকার করা নয়, একেবারে অন্তরের 
অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 

মহামাত গোখলে বলেছেন_ What Bengal thinks to-day, the whole 
of India thinks (0-01010%-_বাঙালীর মাস্তকষপ্রসূত চিন্তাই সারা ভারত 
গ্রহণ করে। রামমোহনের সময় থেকে মান্তষ্কচালনার ক্ষেত্রে বাঙালী অগ্রণী বলে 
গণ্য হয়ে এসেছে__বাঙলার কোলে অনেক ধর্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক সুলেখক, 
বৈজ্ঞানক, দেশাবিশুত বাগ্মী জন্মগ্রহণ করেছেন__বাঁঙ্কম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, জগীশচন্দ্র প্রভীত এক এক ক্ষেত্রে এক এক জন 'দিকৃপাল বাঙলার 
দবজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন! বাঙালী আগুয়ান্‌ হয়ে চলেছে স্বীকার করি 
তবু আজ একবার বাঙালী যুবককে কঠোর আত্মপরীক্ষ। করে দেখতে হবে, তার 
চরিত্রের গলদ কোথায়, অন্তরের কোন বাধাটা তার চলার পথ আগলে দরাড়য়েছে। 

সক্লোটস বলেছেন, যারা আঠার বৎসর পার হয়েছে, তাদের উপদেশ দিয়ে 
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কোন ফল নেই। তাই আমার বন্তব্য আজ দেশের যুবকবৃন্দের কাছে__যাঁরা 
আমাদের ভাবষ্যতের আশা, আমাদের হৃদয়ের ধন। এই সম্পর্কে আর এক কথা 
এই যে, “ন বুয়াৎ সত্যমাপ্রয়মূ” এটা আমার কাছে নিতান্তই বাজে কথা ;__ আম 
বাল “বুক়াৎ সত্যমাপ্রয়ম্‌”, আঁ্রর সত্য বলতে হবে__দেশবাসীকে প্রীত নিবেদন 
করে খুব স্পষ্টভাবেই তাদের ভুল-্রান্ত দেখিয়ে দিতে হবে। ( পন্রাবরণে ভগ্ন- 


ঘোচে না; অভাবকে সকল সময়েই মোচন করতে হয় ₹_ আর তার জন্য চাই 
কঠোর আত্মপরীক্ষা, আর তীর বেগবতী ইচ্ছাশক্তি । ) 

আয়েদার তার বন্তৃতায় একস্থলে কতকগুলি মূল্যবান তথাপূর্ণ কথ৷ বলোঁছলেন। 
কথাগথ এই যে, অনেক কণ্স্থীকার করে এবং যথেষ্ট ধৈর্য্য সহকারে তান মানা 


শব নব পথের সন্ধানে বের হনান। (আর 
মান্্রাজী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙালী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে সেই কথাই সর্কতো 

একই দশ৷--কেরানী, মাষ্টার, ডান্তার আর 
উকিল । আর সেই গলাধঃকরণ, উদগীরণ, পরীক্ষাপাশ, বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাপ, 


আমায় ঘুরাব কত, 
কন্পুর চোখ-চাকা বলদের মত । ) 
আবার এই গ্রাজুয়েট উৎপন্ন করবার শান্ত মাজ্দজাজের চেয়ে কলকাতা বিশ্ব 


বিদ্যালয়েরই বেশী। এই বাপারে কলকাতা সবার অগ্রণী-_কিন্তু হেসো না, 


হযোগ, সহযোগ স্বীকার কাঁর না; 
এবার ২০,০০০ ছেলে ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষা দেবে আর শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন 


এ& পাশ করে যাও-স্যা্রিক, আই এ, বব এ, 
শিক্ষিত যুবক হয়ত ম্যাটাসনীর নাম শুনেছেন 
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বীর ব'লে জানেন, কিন্তু কাভুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেই মাথা চুলকাতে আরম্ভ 
করবেন! যাঁদ প্রশ্ন কার, আমোঁরকার অন্তবিবাদ (Civi! Wa) কেন হল_এ 
শবপ্লবেকে কে রী ছিলেন-_লিঙ্কলন,জ্যাকসন্‌ কে, কোন পক্ষ জয়ী হল, বিরোধের 
ফলাফলে দেশের লাভ লোকসান কি হল? তাহলেই ফিলসফির ফার্ট ক্লাশ এম এ 
একেবারে অবাক হয়ে হা করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন ;এ সব আবার 
কি? প্রফেসারের কোন নোটে ত এ সব লাল নীল সবুজ পেল্সিলে. দাগ দিয়ে 
কস্মিন কালে পাঠ কার নি। 

চতুর্থবার বিলাত গয়ে গত বৎসর এই সময়ে আমি দেশে ফিরে আস! 
সেখানে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেত্িংজ, বারমিংহাম, লীডসূ, এডিনবর। প্রভৃতি স্থানের 
বিশ্বীবদ্যালয় পরিদর্শন করেছি । অনেক স্থলে এক একটা কলেজ এক একটা 
'বিশ্বাবদ্যালয় । নানা বিদ্যানুশীলনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, আর প্রত্যেক 
বিভাগেই পাঁচ ছয় জন ছাত্র সেই বিশেষ "বিদ্যা সম্বন্ধে মৌলক গবেষণা করছেন। 
আর পরপর এমন সব বড়লোক ওঁ সকল বিদ্যা-মান্দর থেকে বাঁহর হয়ে আসছেন, 
ঘা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয় ৷ এ'দের অনেকে একটা বিশেষ বিষয়ের গবেষণার 
নেশায় ভরপুর হয়ে সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন! শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ একের 
শূন্যস্থান অপরে পূরণ করছেন । আর এই সকল বিষয়ের বৈচিত্রযই বা কি! এক- 
খানা “নেচার” তুলে নিয়ে চোখ বুজে তার স্থান খুলে ইউরোপে অনুশীলিত: কত 
রকম বিদ্যার কত রকম রোজনামৃচা যে দেখতে পাওয়া যায়; সেখানে কত শত 
সাত; কত বৈজ্ঞানিক, সাহাত্যিক, রাষ্ট্রনোতক, পুরাতত্বীবদ্‌ প্রভাত 


অনুসন্ধান, 

মানবের জ্ঞানভাগার নিয়ত পারপুষ্ট করছেন। ইউরোপের সব দেশে স্বাধীন 

চিন্তার স্রোত নিয়ত মানবের জীবনকে কত উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে যে তার আর 
প্রচেষ্টা, কত অনুষ্ঠান 


শেষ নেই। কত শত বািঁভন্ন ব্যাপার নিয়ে কত শত 
প্রতিষ্ঠান, কত একনি জ্ঞান-সাধকের একান্তক এ সব দেশে বিদ্যাঁথগণের তথা 
জনসাধারণের চিন্তবৃত্তিকে সদা জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে । ৩০০০ বংসর পূর্বে 
সিশর, আ'সারিয়া, বাবিলন প্রভাত দেশে লোকে কিরুপ জীবনযাপন করোছল সেই 
সকল প্রত্তত্তের বিচারের ফলে যুরোপায় সৃধীবৃন্দ জ্ঞানরাজ্যের এক একটা নূতন 
দক উন্মুন্ত করে দিয়েছেন যার নাস হয়েছে- হাঁজপ্উলাঁজ, আঁসারওলাজ 
ইত্যাদ ৷ লেয়ার্ড, রালনসন, পোন্র € Layard, Rawlinson, Petrie ) প্রভাত 


প্রভাত বিখ্যাত নগরের 
ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হয়ে দা, 5 
জাহাজে আমার সঙ্গে পরায় দুইশত ভারতবাসী ছাত্র ইউরোপে চলোঁছলেন। এ দের 
মধ্যে দুই একজন ছাড়া সবাই কেমন করে ফাক দিয়ে একটি বিলাতী সন্তা ডিগ্রী 
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এনে দেশী ডিগ্রীর উপর টেক দেবেন, সমন্ত সময় সেই চিন্তা ও পরামর্শ 
করাঁছলেন। আমাদের দেশের যেসব ছাত্র ম্যাক বা আই. এ, আই.. এসসি. 
প্রভাত পাশ করে বলাত চলে যান, দেখতে পাওয়া যায় জ্ঞানান্বেষণ তাদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য নয়। তাদের চিন্তা, কি করে শীঘ্র একট! বলাতি ডিগ্রী নিয়ে এসে 
দেশবাসীর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবেন। জাপানী ছাত্র আপন দেশে কোন 
একাট বিষয়ে যথেষ্ট পারদশিত৷ লাভ করবার পর ইউরোপ যান এবং সেখানে 
সেই বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যারের নিকট অবস্থান করে সেই 
িষয়াটই শিক্ষা করেন। আর আমাদের ছাত্রগণ অনেকস্থলে ভিটে-মাঁটি বেচে, 
কেউ বা বড়লোকের জামাতা হবার লোভে "ডিগ্রী লাভের আশায় মুগ্ধ হয়ে বিলাত 
যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এরুপ ঘটে ত৷ বলছি না। এর ব্যাতররম আছে 
নিশ্চয়ই । আমাদের ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র ঘোষ ও মেঘনাদ সাহা দেশে একবার 


বিজ্ঞান-বশারদূদের নিকট থেকে জ্ঞান অজ্জন করবার জন্য, ডিগ্রীলাভের 


কিন্তু আমাদের কলকতা বিশ্বাবদ্যালয় হ'তে সেই ১৮৫৭ সাল থেকে আজ 


মানবের জ্ঞান পুষ্টিলাভ করে বৃদ্ধ পেয়েছে ? কেউই যে কিছু দেন নন এমন 
কথা, বলাঁছ না। ব্যত্ক্ম ত আছেই । 


ভিতরের কথা বুধবার চেষ্টা করে--কে তাঁদের অহেতুকী জ্ঞান যথার্থ সা 
করতে পারে? এখানে যে, সব ছান্রই ডিগ্রী চাচ্ছেন আর চাকরি করছেন। 
কোন 'বষয়ে কৃতিত্ব ত কেউ দেখাতে পারলেন না । (অধ্যাপক যদুনাথ সরকার 
xe এীতহাঁসিক। [তিনি আপন রোজগারের প্রধান অংশ পুরাতন 

“সা! পথ ক্ৰয় করতে ব্যয় করেছেন, পাটন। ৫ র 
৪2 Les খোদাবক্স লাইব্রেরীতে বংসরের পর 
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ন্দদ কলেজের ছেলেরা যার! মাইকেল-রাজনারায়ণের সমপাঠী-তাঁর। গ্রাজুয়েট 
হ’লেই প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জের গবর্ণমেপ্ট তাঁদের ডেকে বড় বড় চাকার দিতেন । এই 
সময় থেকে মাঁতগাঁত যে চাকরির দিকে গেল, সে আর 1ফরলো৷ ন! ৷ (বাঙলার 
ধনে ইংরেজ-মাড়োয়ারীর 1সন্ধক বোঝাই হ'ল, আর বাঙলার গোপালের 
শত ভিগ্রীলাভের সাধনা করতে লাগলেন । সাধনা_ডগ্রী, তাই সাদি 
__চাকরি ৷ ) 

এইরূপে আদর্শ খাটো হয়ে গেল৷ তাই গভীর জ্ঞান-সাধনা দেশে প্রাতাষ্ঠত 
হল ন৷ ৷ ভাসাভাসা জ্ঞানেই বাঙালী যুবক সন্তুষ্ট থাকতে শিখলেন। মল্লিনাথ, 
বল্পত, তারাকুমার, সারদারঞ্জন-_এই সব টীকার সাহায্যে এক সর্গ ভার ব৷ রঘুবংশ 
পাড়েই সংস্কৃত ভাষায় পাঁওত হলেন, কেউ ব৷ আধ সগ প্যারাডাইস লম্টের নোট 
মুখস্থ করে ইংরেজী সাহিত্য দখল করে বসলেন। কিন্তু লাইব্রেরী থেকে 
একখান বাহিরের বই নিয়ে কেউ পড়ে দেখলেন না_যেহেতু সে পাশ করার 
কাজে লাগে না । এখন বিশ্বীবদ্যালয় হতে ভূগোল একপ্রকার নির্বাসিত হয়েছে ; 
ইতিহাসও না পড়লে চলে। বাস্তাবক কি লজ্জা, কি পারিতাপের কথা যে, 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁধকাংশ এম এ এম. এস-সি.গণ আশিক্ষিত, অ্ধাশাক্ষিত 
অথবা কুঁশাক্ষত। ক্যালেগারে পাঠ্যপ্যস্তকের তালিকা, অক্সফোর্ড, কেম্বিজ, 
হারভার্ডকেও ছাড়িয়ে যায়! কিন্তু সারা দু'বছর ফুটবল ক্রীকেট খেলেছে ও দেখেছে 
বলে আমার এক বন্ধু যখন আপন পুত্রের এম এ পাশ কর সম্বন্ধে হতাশ হয়ে 
পড়লেন, তখন চতুর পর কয়েকাঁদনের মধ্যে মেস্‌. থেকে মেদান্তর ঘুরে নোট 
জোগাড় করলে এবং পরীন্ষকের মন জুঁগয়ে চলে অবহেলে পাশ করে ফেলে 
বাপকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে । 

তাই বলি সর্বনাশ হয়েছে এই ভাস৷ ভাস৷ জ্ঞানে, আর আঁত সন্ত পাশে । 
ফিসূক্যাল কাঁমশনে স্যর ইব্লাহম রাহমতুজ্লা, ঘনশ্যামদাস বিড়ল৷ প্রভাত 
বসবেন। বিশ্বীবদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে এ'দের নাম খু'জে পাওয়া যায় ন৷ ৷ কিন্তু 
ক্যালেণ্ডারে যাঁদের নাম জ্বলহ্বল করছে সেই ( Cobden Medallist ) স্বর্ণপদক- 
প্রাপ্ত বাঙালী যুবক ত এ আঁত প্রয়োজনীয় ব্যাপারের আলোচনায় আহত হলেন 
ন । স্যর বিঠলদাস ঠাকরসে বড় বড় কলের মালিক _পরস্তু “গোল্ড মেডালিষ্ট” 
নন। টাকার ব্যাপারে হাতে কলমে কাজ করেন বলে মহামাত গোখলে 
বাজেট বন্ডুতা প্রস্তুতের কালে তাঁর পরামর্শ বহুমূলয জ্ঞানে গ্রহণ করতেন। 


রত রেলওয়ে কারবার সংক্রান্ত 

পর হত হচ্ছেন ভিাঁহীন সাতকাঁড় থোৰ । চিন্তামণ, কালীনাথ রায় 
৫ সম্পাদকগণ অনেকেই ডির্রাশূন্য। কিন্তু এ'র৷ সাহিত্য, 

ইতিহাস, দর্শন, bt 

ভি্লীধারীগণ ত থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করতে পারেন। 
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আমরা নিজেদের আধ্যাত্বক জাতি বলে গর্ব করে থাঁক আর ইউরোপাঁয়দের 
জড়বাদী বলে গাল দই । কিন্তু জড়বাদী ওরাই না আমাদের দেশের 
স্থানে স্থানে কাষ্ঠলয়, হাসপাতাল ইত্যাঁদ স্থাপন করে! ভারতবর্ষে ৭২টি 
কুষ্ঠালয় আছে, তন্মধ্যে দেওরে যোগান্দ্রনাথ বসু কর্তুক স্থাপিত একটি ছাড়া আর 
সবই ত ওদের ৷ ফাদার ডামিয়েন তাঁর জীবনই ত কুষ্ঠীর সেবায় তলে তিলে 
'বাঁলয়ে ?দিলেন। আর্তকে একদিকে কেউ কোলে তুলে নিয়েছে, আবার অপর 
দিকে কেউ কেউ বলহে__-ওকে ছু*য়ো না । বাস্তাবক ক বৌচিত্র্য ওদের জীবনে ! 
জানবার, বুঝবার, পাবার কি দুর্বার চেষ্টা ৷ কেউ হমালয়ের উত্তঙ্গ শিখরে 
আরোহণ করবার জন্যে বৎসরের পর বৎসর চেষ্টা করছেন, তার আয়োজনই ব৷ 
কত; কেউ বা আফ্রকা মহাদেশের কালমেন্‌জেরে৷ পর্বতের চিরতুহিনাচ্ন্ন 
চুড়ায় কোন চর নৃতনকে দেখবার প্ররাস করছেন । সুউচ্চ গারিদেশে শ্বাসরোধ 
হয়ে কেউ ঝ৷ প্রাণ হারিয়েছে তবু দৃক্পাত নেই। মন্ত্রে সাধন কিংবা শরীর 


পাতন। মেরু সান্নাহত প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানবার জন্য ফ্লাক্ষালন, 
ন্যানসেন' শ্যাকল্টন প্রমুখ অনুসান্ধংসূ কত অসাধ্য না সাধন করেছেন। মানুষের 
ঝা সাধ্য তা এরা করবে, আবার মানুষের যা অসাধ্য তাও এরা করবে। কি 


বিপুল দুর্দান্ত জীবন ! উাঁতদতত্্বাবৎ ইংরেজ হুকার বিচিত্র লতাগুল্মের সন্ধানে 
সিকিম প্রদেশে গিয়ে সেখানে বন্দী হলেন। তাই নিয়ে যুদ্ধই বেধে গেল। 


বুদ্ধ জয়ের পর তান ম্মস্ত হলেন। তাঁর Flora Indica বার্ণত সংগ্রহ বিলাতে 
কিউ গার্ডেনে (Kew Garden ) কত lp 


মতে রাক্ষত হয়েছে । আবার পশুতড্ব- 
বিৎ ইউরোপীয়ান সিংহ-ব্যাঘ্রাদ শ্বাপদসজ্কুল 


হী, কেপলার, গ্যালীলও, নিউটন, হার্শেলের 
সম্পর্ক কত নিবিড়, কত গভীর ! এত গভীরত। শোঁণত-সম্পর্কে কোথায় পাবে 2 
গ্যালিলিও, কেপূলার সমসাময়িক ছিলেন। 


ঘটেছিল। জ্ঞানান্বেষণে নিউটন এমনই 
আহারের কথাই কিস্থত হতেন। একদিন নিউটন 
ভৃত্য আহাধ্য দ্রব্য সম্মুখে রেখে গেল । তাঁর বন্ধু 


তন্ময় হয়ে যেতেন যে আপন 
গভীর চিন্তায় মগ্ন । 
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কৌতুক করে সেইগুল খেয়ে 'নয়ে হাড়গুলি ঢাকা দিয়ে রাখলেন। ধ্যানভঙ্গের 
পর আহার করতে গিয়ে নিউটন দেখলেন হাড়গুলি পড়ে আছে। অতএব 
পাঁওতবর সিদ্ধান্ত করলেন তাঁর আহার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু অত মনে নেই তাই 
পাছে কেউ ঠাট করে এই আশঙ্কায় চারাঁদক চেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। 
বক আপনভোলা ভাব? এরুপ তন্ময়ত্বের আরও কয়েকাঁট নিদর্শন দেখাই। 
রেনেসাস যুগে প্যারস নগরে হোমারভন্ত প্রোটেষ্টাণ্ট স্কালগার আপন ঘরে 
পাঠে নিমগ্ন ; এদিকে বাহরে হত্যাকাণ্ড হ'য়ে গেল ( Massacre of St. 
Bertholomew ) ; কত প্রোটেষ্টাণ্টকে খুন করা হল, কিন্তু তান পাঠে এমনই 
তন্ময় যে, হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তার পরদিন জানলেন। এথেন্সের সৈন্যদলভুন্ত 
হয়ে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস একটানা ২৪ ঘণ্টা নস্তন্ধ হয়ে দাড়িয়ে চিন্তা করতেন 
তবেই ত দুরূহ তত্বসমূহের মীমাংসা পেতেন। গ্রীকদর্শনের তিনি শ্রেষ্ঠ গরু 
প্লেতো তাঁর শিষ্য । ভাষাতত্বীবিদ্‌ বুঁদয়সূএর 'িবাহাদনে গিজয়ি কনে এসেছেন, 
অন্যান্য বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীও উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু বর কোথায় ? বরকে ত 
খুজে পাওয়া যাচ্ছে না । তখন বরের পাঠগৃহে গিয়ে দেখা গেল তিনি ভাষাতত্বের 
আলোচনায় মগ্ন আছেন। যাঁর বিয়ে তাঁর মনে নেই! রোমান্‌ সৈন্য যখন 
আর্কীমাডসকে খুন করতে এসেছে তখন আর্কীমাডস বললেন-__দাড়াও একটু, 
এই বৃত্তট৷ নষ্ট করে দিও না, এর প্রমাণটা শেষ কার। বর্বর সৈন্য তাঁকে 
খুন করে জগতের মহৎ সত্য উদঘাটনের পথ তখন রুদ্ধ করে দিয়ে গেল। এমনই 
করে আপনহারা হ'য়ে সাধন৷ না করলে কি কেউ কখনও কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করেছে? 3 

এই ‘ঃ্্বার্থ সাধনায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছে । (যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই 
সণ্কোচ - স্বার্থপর ক্রোড়পাতর কেউ সংবাদ লয় না। কিন্তু তাঁর অর্থ যখন 
'জনাহতায়' ব্যয় হয়, তখন তানি হন শ্রেষ্ঠ ও মান্য। জ্ঞান-সাধকের সাধনলন্ধ 
যা কিছু তা পৃথিবীর সকলেরই সম্পাত্ত। তাই তাঁরা সকলেরই বড় আপনার 
জন। কিন্তু আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থপরতার 
প্রভাবে। তাই বিদ্যক্ষেত্ে, ব্যবসাক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই আমরা হ'টে গিয়ে পিছনে 
পড়ে গোছ। সর্কনাশকারা পল্লব-গ্রাহত৷ আমাদের নষ্ট করেছে ।) প্রতাপ 
মজুমদার বলতেন “জাগানীরা অপেক্ষাকৃত হদা, বাঙালী আঁত বুদ্ধিমান!” কিন্তু 
সেইজন্যেই বাঙালী আজ দুর্দশাগরস্ত।. আত্মঘাতী উদ্যমহীনত৷ আমাদিগকে 
স্্পায়াসে কৃতকার্যাত৷ লাভ করতে চোষ্টত করে । তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই 
সাধনা ৷ অন্ন-সমস্যা, বনর-সমস্যা, অর্থ সমস্যা, স্বাস্থা-সমস্যা প্রভৃতি নানা সমস্যায় 
পড়ে আমরা সব রকমে মাটি হয়ে যেতে বসেোছি। এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সহকারে 
লেগে পড়ে থেকে এক একটি সমস্যার মীমাংসা করতে না পারলে আমাদের আর 


বীচবার আশা নেই । 
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আর একটা কথা । আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে চেষ্টামা্রেই অথবা 
কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই সকল কিন সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যাবে ত| কখনই 
নয়। (সুতরাং কাজ আরম্ভ করেই ফলের আকাশক্ষ। করলে চলবে না । মনে 
রাখতে হবে, প্রয়াসসাধ্য সকল কার্য্যেই করার আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ 
নয় ; সৃগয়ায় যেমন অন্বেষণেই আমোদ, তেমান প্রকৃতির গৃঢ় রহস্য যাঁরা, উদঘাটন 
করেন তাঁদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ।) আজ আমাদের তাই এই 
প্রচেষ্টায় আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। জার্মান দার্শানক লোৌসং সম্বন্ধে 
একটা কথা আছে যে, যাঁদ ঈশ্বর এসে তাঁকে বলতেন তম সত্য চাওনা সত্যের 
সন্ধান চাও, তবে তান জবাব দতেন__আম সত্যের সন্ধান চাই, কিসে পাব, 
কেমন করে পার, এই সে দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে ; এই খৌজের 
খেলায় বিপুল আনন্দে আম ভরপুর হয়ে থাকতে চাই। এই ত প্রাণবন্তের 


লক্ষণ ; বাস্তাবক আনন্দ প্রাঁপ্ততে নয়, অন্বেষণে । আর এই অন্বেষণ বা সাধনা 
একই কথা ৷ 


ধর্মজগতে বৃদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য- এ'দের াদ্ধলাভের হাতবৃত্ত একই ৷ 
জনকোলাহলের বাইরে পর্বতে জঙ্গলে, গুহার মধ্যে জীবনের কিয়দংশ সাধন! করে 
এ'র৷ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ. করোঁছলেন। অরণ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে 


বৃহদারণ্যক উপাঁনষদ গ্রথত হয়েছে । আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম এইজন্য 
“স্বার্থ” । আমরা অতীতের গর্ব করে থাক ৷. কিন্তু অতীতের প্রাণের লক্ষণ- 


গুলিকে আপন জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাই ন৷ :-_অতীতের সাদর উপর আমাদের 
লোভটুকু ষোল আনা আছে, কিন্তু তার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার কথা শুনেই 
আমরা আতঙ্কে মরে যাই । রবীন্দ্রনাথের কাবপ্রাতভা আজ শতদল পদ্ের মত 


মাস্টার ছিলেন, শ্রীনিবাস শাত্বীও 
[ছলেন। পরাঞ্জপেও তাই। ৭৫২ টাক৷ মানায় গোখলে ফাগ্গুসন কলেজে 
দেশপৃজা, তার কারণ তান দেশসেবার 


আক্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্দশা 
প্রথম তাঁকে. আহ্বান কাঁর। স্বগত 
নরেন্্রনাথ সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। গান্ধীর বন্তুতার 'বষয় ছিল 


আফ্রিকায় ভারতবাসীদের নেতা । তান দেশবাসীর তের জন্য 
আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করে উৎসর্গ করে 
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“তান তাদের সকলের সঙ্গে তুল্যভাবে নিগৃহীত, লাঞ্চিত ও অত্যাচারত 
হয়োছলেন। মাসে পাঁচ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী তান স্বেচ্ছায় ত্যাগ 
করেন, সবার ব্যথাকে বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কতবার জেলে গেছেন, 
কত কষ্ট সহ্য করেছেন, মেথরের কাজ পর্য্যন্ত করেছেন। তাই ত তিনি আজ 
জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার করতে পেরেছেন । আজ অন্ততঃ সাতাশ আটাশ 
বংসর যাবৎ তানি নিগৃহীত ভারতবাসীর নেতা__যেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন, 
সেইখানেই মহাত্মা গান্ধী ; তাই আজ তাঁর নামে দালত জনসঙ্যের প্রাণ আনন্দে 
নেচে ওঠে__ আশায় উৎফুল্ল হয়। এই অনন্যপ্রাতদন্ডী প্রভাবের পশ্চাতে রয়েছে 
মহাআ্মাজীর আজীবন সাধনা । 

রামমোহন রায়কে বাঙালীর ঘরে পাঠানে। বিধাতার একাঁট বিশেষ বিধান বলে 
আমার মনে হয় । (আমার স্থির বিশ্বাস, বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সবাঙ্গীণ উন্নতি 
সাধনের পথ উন্মুক্ত হবে৷ কিন্তু এই গৌরবের পদ আধকার করতে হলে বাঙ্গালীর 
জীবনে আজ চাই সাধন৷-_তিল তিল করে আত্মদান। বাঙ্গালী আজ 'স্থরপ্রাতিন্ঞ 
ও দৃঢ়প্রাতন্র হয়ে, ব্যান্তগত সুখের আশায় জলাঞ্জাল দিয়ে দেশের কাজে লেগে 
পড়ে থাকলে ভারতের নিদারুণ দুর্দশা ঘুচবেই । আজ বিধাতার ইঙ্গিত-__বাঙালীর 
সাধন৷ ভারতে 'সাঁদ্ধ আনয়ন করবে । )* 


* বভ্তৃতাটি “প্রবাসী” ১৩২৯, বৈশাখ সংখ্য! হইতে পুনমুদ্রিত । আচাবযপ্রফুল্রচন্্ ভবানীপুর 
ব্রাহ্মমমাজ-মন্দিরে এই বক্তৃতা দেন । 


|g 


অমের মর্যাদাবোধ 
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বৰ্তমান জগতে রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে তিন চাঁর জন মহাশান্তশালী পুরুষকে 
সমগ্র পৃঁথবাঁর ভাগ্য বিধাতারূপে গণ্য কর। যাইতে পারে_পর পর তাহাদের 
জীবন কাহনী হইতে সর্বাগ্রে তাহাদের বাল্য জীবনের সংগ্রামের বিবরণ প্রদত্ত 
হইবে। 

যাঁহার৷ ‘with a silver spoon in the mouth’ লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই, নিজের পুরুষকার এবং কর্মবলেই পৃথিবীতে উচ্চপদবীতে আরোহণ 
করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষত এই যে, তাহার! তাঁহাদের বাল্যজীবনের কঠোর 


দারিদ্য এবং ভীষণ জীবন সংগ্রামের কথা লোক সমক্ষে বর্ণনা কাঁরতে কখনও কোন 
প্রকার লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না। 


৫৫ 


কাঁরতে কাঁরতে গৃহে প্রত্যাবর্তন কাঁরতাম, তখন আমাদের সঙ্গে রাউন কাপড়ের 
পোষাক পাঁরয়৷ একাট মেয়ে ৩।৪ বংসরের একাট ছেলের হাত ধাঁরয়৷ যাইত_ 
তাহার কথাও আজ বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে ।” 

(“আমার বাল্যকালের আর একটি ঘটনার কথা বেশ মনে আছে। কোন 
কারণ বশতঃ পাদরীগারর চেষ্টা ছাড়িয়া এক ব্যান্ত লাসমাথের রাস্তায় ঠেলাগাড়ী 
লইয়া ছেঁড়া নেকড়া এবং হাড় সংগ্রহ কারিয়।৷ বেড়াইত (বিক্রয়ের জন্য )। তাহার 
ঠেলাগাড়ীর সামনে" একটি ফ্রেমে বই পাতা-খোলা অবস্থায় পাঁড়বার মত করিয়া 
রাখবার ব্যবস্থা ছিল । হাড় গোড় "বাকি, ছেঁড়া ন্যাকড়। বিকল হাঁকতে হাকিতে 
সে পথ চিত এবং সামান্য একটু অবসর পাইলেই বই পাঁড়ত।_ ইহার কথা এত 
কাঁরয়। মনে থাকবার কারণ এই যে__সে আমার হাতে একাঁদন একাঁট বিশেষ 
বই দোখিয়া "জিজ্ঞাসা করে,_তুমি এই সব বই পড়তে ভালবাস নাকি ?__ আম 
'হা' বলাতে সে আমাকে একখও গ্রীক ভাষায় {লাখত হেরোডোটাসের হীতহাস 
পড়িতে দিল। ইহার পর সে বেশ কয়মাস আমাকে নান৷ প্রকার পুত্তক দিয়া 
বহু সাহায্য করে। এই ব্যান্তি অবস্থার বৈগুণ্য জন্য বিদ্যালয় ছাড়িয়৷ ঠেলা-গাড়ী 
ঠোঁলয়৷ জীবিক৷ অর্জন কাঁরত, কিন্তু এই ভীষণ দারিদ্র্য এবং দুঃখকষ্টের মধ্যেও 
নিজের পাঁড়বার অদম্য উৎসাহ দমন করিতে পারে নাই৷ অতি হাঁন কাজের 
মধ্যেও নিজের পাঁড়বার সুবিধা! কাঁরয়। লইয়াছিল ৷) 

ইটালীর বর্তমান ভাগ্যবিধাত৷ কর্মবীর মুসোলিনীর দিন এক সময় কঠিন 
দারিদ্র্য এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে_এমন গিয়াছে যে ক্ষুধার তাড়নায় 
তিনি পাগলের মত হইয়। রাস্তায় রিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু তাহার দৃঁষ্উ ছিল 
স্থির, লক্ষ্য ছিল ধুব,_তাই সকল কষ্ট, সকল বাধ। অতিক্রম" কারয়৷ আজ একটি 


প্রকাও রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ কাঁরয়াছেন ৷. দেশের রাজাকেও আজ 
মুসোলিনীর কথামত চলিতে 'ফাঁরতে হয়। / | 

জীবনে মুসোলিনীকে কি প্রকার কঠোর সংগ্রাম কাঁরতে হয় তাহার দু-একাঁটর 
দৃষ্টান্ত এই স্থানে দেওয়া হইল ৷ 


“মুসোলিনী” লোজানে আসিয়া প্রথমে কোন কাজই পান নাই৷ এবং 
জীবনধারণ কারবার মত কোন কাজের জন্য তাহাকে অনেক ঘ্বারতে হইয়াঁছল । 
কাজ পাইবার পূর্বে তান নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছলেন। এমনও হয় যে একবার 
পয়সার অভাবে তাহাকে অনেকের নিকট সাহায্য চাহিতে হইয়াছিল, এবং আর 


ইতস্তত কারবার পর সাহস কাঁরয়া অঙ্গনে প্রবেশ 
“আপনাদের আর দুটি আছে কি?” হঠাৎ এইরূপ একজন লোকের আঁবভাবে 


৬ 


সকলেই অবাক হইয়। গেল৷ মুসোলিনী বাঁললেন, “আমাকে এক টুকরা রুটি 
দিন! কোন উত্তর নাই। অবশেষে গৃহকর্তা এক টুকরা বুটি মুসোলনীকে দান 
কারলেন। তাস ধন্যবাদ ?দয়। বাহিরে গেলেন । কেহ কোন কথা না বালয়৷ 
কেবল এক টুকরা রুটি ছুণড়য়৷ দেওয়ায় মুসোলিনী অত্যন্ত অপমানিত বোধ 

রলেন_তান এই রুটির টুকরা ছু*ড়িয়। ফোলয়৷ বার জন্য হাত উঠাইলেন, 
কিন্তু দারুণ ক্ষুধার তাড়নায় তাহার উত্তোলিত হস্ত মুখে আসর ঠোঁকল ৷ 


শেষকালে 'ঁতাঁন অত্যন্ত আগ্রহসহকারে সেই বুটি পথ চালতে চালতে 
খাইয়াছিলেন। 


১৯২৭ সালের মার্চ ঘাসে ইটালীর অনেক সংবাদ পত্রে মুসোলনীর সম্বন্ধে 
নিশ্নালাখত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছল। ঘটনাটি পিয়োব্রোনাভে নামে 
বের্গামোবাসী একজন গৃহানির্গাত। লাঁখয়াছেন। 

“এই সময়ে যুসোলনী 
একাঁদন সকালে আমার স্ত্রী বাজার 


৫৭ 


বিপাত্ততে যাহারা নিরাশ হইয়া স্রোতে গা ভাসায়, তাহারা জীবনে কখনও 
সাফল্যলাভ করে না। উপরে যে কয়জন কর্সবীরের কথা লেখা হইল তাহারা 
যাঁদ সংগ্রামে পশ্চাদপদ হইতেন' তাহা হইলে আজ তাহাদের নাম, আমরা দুরের 
কথা, তাহাদের নিজ নিজ দেশের লোকেরাও শুনতে পাইত না । যুগের পর যুগ 
ধারয়া যে বিস্মাতির পথে অগাঁণত মানব-স্রোত চাঁলয়া গিয়াছে__ঠাহারাও সেই 
স্রোতে ভাঁসিয়। যাইতেন। 

বাঙ্গালীকে যাঁদ আজ দীড়াইতে হয়, তাহা হইলে জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত 
হইতে হইবে । "বাংলা দেশে বাঙ্গালীর স্থান যে কোথায়' তাহা পূর্বে বহুবার 
বলিয়াছি। বাঙালী আজ সামান্য চাকুরিয়া মাত্র । বাঙালী আজ ‘বাবু’ বালয়া 
পাঁরাচত ৷ সামান্য কায়িক পরিশ্রমে বাঙালী অপমান বোধ করে। বাঙালী 
“বন! অন্নে প্রায় ধ্বংসের পথে আসিয়া পৌছিয়াছে। এইভাবে চলিলে আর 
পণ্টাশ বছর পরে বাংলা দেশে জনকয়েক উকীল মোস্তার ও জনকয়েক আপসের 
বাবু ছাড়া আর বাঙালী খুণীজয়৷ পাওয়৷ যাইবে না।”% 


১২৯৯৮ ১০৯৪ ৮৯১৮ 
* প্রবাসী_ মাঘ, ১৩৩৯ 


) 


ভারতীয় রসায়ন শান্তর 
[ef wae Nea 


[টা 10] ভিন) 1, 


বিজ্ঞান-শান্ত্রসমূহের মধ্যে রসায়ন শাস্্রই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা, উন্নাতশীল। 
বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম সময় প্রমাণিত হইয়াছে, যে, একমাত্র রাসায়ানক বিদ্যায় 
সমাধক পারদার্শতা হেতু জার্মানজাঁতি রুপে পৃথিবীর "বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ সংগ্রাম 
পারিচালনা কারয়াছিলেন। শয়নম্্্কর রঙ্‌ সমূহ ঠাহারা কয়লা হইতে উৎপন্ন 
কোটি টাকা লাভ হইতোঁছল। তদ্দেশীয় রাসায়ানকগণের কার্যকুশলত৷ প্রভাবেই 
তাহার বহুদিন ধাঁরয়৷ যুদ্ধ কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। তাহা না হইলে, যুদ্ধ- 
মোৰণার ছয় মাসের মধ্যেই জার্মানীকে যুদ্ধে পরাজত হইয়। শাস্তি ভিক্ষা কাঁরতে 
হইত। 
নাইপ্রিক এসিড যুদ্ধোপকর্মের একাঁট প্রধান উপাদান। পূর্বে ভারতবর্ষ এবং 
র চাল হইতে আনীত সোরার দ্বার৷ উহা প্রস্তুত কর৷ হইত। যুদ্ধের 
য় ইংরাজের৷ সোরার সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ কাঁরলে, জার্মান রাসায়ানকের৷ 
নাইট্ক এঁসড্‌ তৈয়ার কারবার জন্য অন্য উপায় অনুসন্ধান কাঁরতে লাগলেন। 
এই অনুসন্ধানের ফলে তরহারা 


বায়বীয় আঁক্সজেন এবং নাইট্রোজেন হইতে প্রচুর 
পারমাণে নাইট্রিক এঁসড্‌ প্রস্তুত কাঁরতে লাগলেন। এই আঁ 


রসায়নশান্ত্র কেবল ধ্বংসই শিক্ষা 
থাকে। ডনামাইটের দ্বারা যেমন ধ্ব 
কাঁরতে এবং পর্বতগান্র ভেদ কাঁরয়া 
অন্্রচিকিংসায় ইথার এবং ক্লোরোফর্স 


দেয় না, মানুষের প্রভূত মঙ্গলও কারিয়। 
‘সসাধন হয়, তেমনই খাঁনজ পদার্থ উত্তোলন 
সুড়ঙ্গাঁদ প্রন্তুত কাঁরতেও ইহা আদ্বতীয়। 


সত্যসত্যই রসায়নশাস্তরের সাহায্য 


একথা প্রাচীন ভারতের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য । রসায়নণ্ট তদৃজ্ঞেয়ং যজ্জর৷- 
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ব্যাধাবধ্বধীস ভেষজম্‌”_ অর্থাৎ যে সমস্ত ওষধ রোগানবারক এবং যাহা জরামরণ 
নিবারণ কাঁরয়৷ যৌবন আনয়ন করে, তাহাই রসায়ন এবং যে শাস্ত্র এই সমস্ত 
ওষধের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষাপ্রদান করে তাহাকে ' রমায়নশাস্ত্র ব। রসায়ন-বিদ্যা। 
বলে৷ প্রাচীন তন্্রসমূহে (রসার্ণব ও রসহদয় ) লৌহ, পারদ এবং অন্যান্য 
ধাতুগঠিত ওষধের নানাবিধ প্রস্তুত প্রণালী বাণত হইয়াছে। সেগুলিতে পারদ- 
ঘাঁটত ওষধের দীর্ঘজীবন আনয়নের গুণ বিশেষরূপে কাঁতিত আছে। খ্রীষ্টীয় 
একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপ যখন কুসংস্কার ও অজ্ঞান- 
তমসাচ্ছন্ন, এদেশে তখন রসায়নশান্ত্রের বিশেষ উন্নাত সাধিত হইয়াছিল । মং 
প্রণীত "হন্দুরসায়নশান্ত্রের ইতিহাসে’ এই বিষয়ে প্রাচী ও প্রতীচীর তুলন৷ 
করিয়াছি। রসার্ণব এবং অন্যান্য রাসায়নিক তন্ত্র হইতে আমর৷ বুঝিতে পারি 
যে, উক্ত সময়ে ব্যবহারিক রসায়নশান্ত্রে আমাদের দেশ ইউরোপ অপেক্ষা অগ্রগামী 
{ছল ৷ উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে বে, Copper Sulphate, Blue 
1019] এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ হইতে তার, এবং 09191১৮6 হইতে দস্তা 
বহির্গত হয়, ইহা এদেশে উত্তমরূপে জানা ছিল। অগ্নিশখার রঙদর্শনে খনিজ 
দ্রব্যের ধাতু স্ছিরীকরণের বিদ্যাও উল্লেখযোগ্য । এ সমস্ত গ্রন্থে বাঁণত বায়ু- 
নিষ্কাশন প্রণালী এমন সুন্দর ও সম্পূর্ণ যে, উহা কোনওরূপে পারিবাতিত না করিয়া, 
আধুনিক রসায়নশান্ত্রের অন্তভুক্তি করা যায়। 
এদেশে ওষধ প্রস্তুতকরণে আরও অধিকতর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দুই 
হাজার বংসর অথবা আরও কি্িদধিক কালের পূর্বে চরক ও সুশুত আমুর্বেদীয় 
ওবধ গ্রন্থূপে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে । দেবম্খান্দূত বাঁলয়া বাঁণত 
হওয়াতেই হউক, বা হিন্দ্দগের প্রকৃতিগত চরিব্রগুণে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই 
হউক, এই সকল প্রামাণিক গ্রন্থে প্রক্ষপ্ত বনের আশঙ্কা নাই। পুঙ্থানুপুঙ্থরূপে 
সমালোচন৷ কারলে বুঝা যায়, ডাক্তার হর্ণেলের সম্পাদিত বোয়ার হস্তালাপতে 
অধিকাংশ উষধ প্রস্তুত প্রকরণের সহিত সুশুত ও চরকের প্রস্তুত-প্রণালীর সামঞ্জস্য 
আছে; কোন কোন স্থানে আঁবকল নকল বললেও অত্যান্ত হয় না; যথা__ 
ঢাবনপ্রাশ। আমীর আলির “আরবেরা ওষধ প্রস্তুত প্রণালীর আঁবষ্কতা ও নব্য 
উবধালয়ের স্থাপায়িত৷”_এ উদ্তির সারবত্তা কিছুই নাই। 
কেবল যে আয়ুব দ্ধকর উর প্রনুত-করণই রসায়নশান্ত্ের উৎপত্তির কারণ, 
তাহা নহে ; লোহ, তায় প্রভৃতি হীন ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করাও ইহার উদ্দেশ্য 
{ছল । মধ্যযুগে ইউরোপেও এই ব্যাপারে অনেকে মান্তিষচালন। কারিয়াছলেন। 
প্রাচীন রাসায়ানক তত্র হইতে এই বিষয়ে পাঠকবর্গের কৌতৃহলোদ্দীপক কতকগুলি 
কাঁরতেছি। 
ডি ুবর্ণতন্র নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে ; ইহার পাও্জালাঁপি 
আশি কাশী ও ঢাকা রমনা কালীর মঠ হইতে সংগ্রহ কারি। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 
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বিষয় এই পরশুরাম কশ্যপ খাঁষকে ভাঁমদান কারয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছেন । এখন 
তান অনাহারে মারা যাইতেছেন। এইজন্য মহাদেব সুবর্ণের প্রক্রিয়া বলিয়া 
দিতেছেন,_পারদকে এমন অবস্থায় পারণত কাঁরবেন যে, তাহার সংস্পর্শে 
অষ্টধাতু সুবর্ণ হইয়া যাইবে। 
শুধু তাহাই নহে, এই গুণাবাশঙ্ট পারদ ভক্ষণ কাঁরলে অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া 
|| 


সুবরণীকরণ বিষয়ে বা পরশপাথর প্রন্তুতকরণে বুদ্রষামল তন্রেও অনেক মজার 
কথা আছে। এই তত্রখানি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন ও প্রামাঁণক। 

দুঃখের বিষয়, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পর হইতে ভারতে এ বিষয়ে অবনাতির 
চিহন পাঁরলাক্ষিত হয়। ইউরোপের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জ্ঞান- 
প্রদীপ নবয় বায়। এখন আর অতীতের স্মৃতি লইয়৷ গৌরব কাঁরলে চাঁলবে 
শা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নাতর পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বহু শতাব্দীর 


আলস্য ও জড়তা পাঁরহারপূর্বক কর্মপথে ধাবিত হইতে হইবে। নচেৎ আমাদের 
ধ্বংস অনিবার্য ।* 


* বহুমতী- অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 
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প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার নিদর্শন 
alo or eG 


0 VADER |] 


রসায়ন বিজ্ঞান কি, ত৷ হয়ত তোমরা অনেকেই জানে৷ না। যা কিছু পদার্থ 
আমরা দেখতে পাই এবং ব্যবহার কাঁর তার উপাদান কি-_সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান- 
লাভ করা এবং কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের পরস্পর সংযোগে কি উপায়ে মানুষের 
প্রয়োজনীয় নানা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করা যেতে পারে, তার প্রণালী উদ্ভাবন 
করাই রসায়ন বিজ্ঞানের প্রধান সত্য ॥ 

যেমন ধরো - টিফিনের সময় আজ তোমাদের 'সন্দেশ' দেওয়া হয় এবং 
তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জানতে চায় যে 'সন্দেশ' পদার্থ কি ? কি কি উপাদানে 
তা প্রস্তুত হয়েছে, তাহলে রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে তা বিশ্লেষণ করে জানা 
যাবে যে, "ছানা" ও “চাঁন'র সংযোগে তা প্রস্তুত হয়েছে । আবার 'ছান।' পদার্থ কি, 
জানতে ইচ্ছা হ'লেও রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে তা' বিশ্লেষণ করে জানতে পারবে 
যে তার উপাদান হচ্ছে 'দু্ধ । আবার 'দুদ্ধ' পদার্থ কি কি উপাদানের সংমিশ্রণে 
সৃষ্ট, রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে তাও বিশ্লেষণ করলে জানতে পারবে । এইভাবে 
আবার “চা'ন' পদার্থ কি বি উপাদানে প্রস্তুত তাও জান৷ যাবে। এবং এ সম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞানলাভ হলে তখন সেই সকল উপাদানের কোনটির সঙ্গে কোনটি মেশালে 
রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে বেশ একাট নূতন মুখরোচক পুষ্টিকর ও সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য 
সৃষ্টি করা যেতে পারে তার উপায়ও উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়। 

তোমরা যে কাগজে যে কালি দিয়ে লেখো, যে কাচের গ্রাসে জল খাও, যে 
চীনে মাটির কাপ-ডিসে চা খাও ত রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যেই সৃষ্টি হয়েছে। 
যত রকম রং তোমর৷ দেখতে পাও রঙীন ছবিতে, শাড়ীতে, রলাউজে, পর্দার, ছিটে, 
সমস্তই রসায়ন বিজ্ঞানের দান। অসুখের সময় তোমরা যে সমস্ত ওষধ সেবন ও 
ব্যবহার করে চটপট সেরে ওঠো তা'ও রসায়ন বিজ্ঞানের সাহাযোই উদ্ভাবন করতে 


গাছে। 
JUS {জ্ঞান জগতে ইউরোপ, আমেরিক। এবং জাপানই অগ্রণী ৷ 
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বিজ্ঞানের সাহায্যেই তারা এত বড় ধনী ও প্রাতপাত্তশালী হয়ে উঠেছে। দেশের 
শিক্ষা ও সভ্যতার মূল ভাত্তিই হচ্ছে বিজ্ঞান । বর্তমানে আমরা ইউরোপ, 
আমৌরকা এমন কি জাপানের কাছেও রসায়ন বজ্ঞানাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীর স্থান 
গ্রহণ! করতে বাধ্য হয়োছি। কিন্তু তোমর৷ হয়তে! জানে৷ না৷ যে, অতীতকালে এমন 


একাঁদন ছল যোদন ভারতবর্ষ জগতে কৃষি, পশুপালন ও বিজ্ঞান চায় শ্রেঠ স্থান 
আধকার করতে পেরোছিল ৷ 


'চরক' ও 'সুশুত' নামে দু'খানি প্রসিদ্ধ প্রাচীন আয়ুবেদ শাস্ত্র আছে। দু'খাঁন 
পুস্তকে অনেক রাসায়ানক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক দ্ব্যাদির প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ 
আছে। পাঁওতের৷ অনুমান করেন যে, চাকৎসাবিজ্ঞানের এই দু'খাঁন অমূল্য গ্রন্থ 
খ্ৰীষ্ট জন্মের বহু পূর্বে রচিত হয়োছিল। 

ভারতের এই দু'খান গ্রন্থে এমন এক চমৎকার রাসায়ানক প্রণালী ও 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রন্ুতবাধর বর্ণনা আছে ঝ। যাশুধীষ্ট জন্মাবার প্রায় সতেরো- 


ক্ষার সাধারণতঃ আমরা ময়লা কাপড় 


₹ কাচবার জন্যে যে সোড৷ ব্যবহার হয় সেটা 
মৃদুক্ষার অর্থাৎ এর ক্ষারধর্ম বা ক্ষরণ খুব বেশী নয়; কিন 
নে ক্ষার ব্যবহার হয় সে হচ্ছে তীক্ষক্ষার অর্থাৎ তার ক্ষারধর্ম বা ক্ষারগুণ খ 

প্রবল । ইউরোপে মাহ অভীদশ শতা্দীতে রাত রাসারানক না 


বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দেখা যায় ; কিন্তু খীষট জন্মের বহু বংসর 


এ 
* বর্তমানে এই সহর মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তভূক্তি। 


৬৩ 


রচিত গ্রন্থে এর যে সুন্দর বর্ণনা আছে, সুশুতের ‘ক্ষার’ প্রস্তুতকরণ অধ্যায় তা” 
সপ্রমাণ করে। 

আমাদের ছেলেবেলায়, প্রায় বাট-পঁ়ষাঁট্র বছর আগে, আমর! দেখেছি, গায়ের 
গরাঁব লোকেরা কলার বাসনা" গুঁড়িয়ে ছাই করতো । সেই ছাইয়ের সঙ্গে তারা 
চুণ মিশিয়ে একাট হাঁড়িতে জল দিয়ে ফুটিয়ে সেই ফুটন্ত জলে কাপড় সিদ্ধ করে 
ময়লা কাপড় পাঁরক্কার করতো । স্থলজ উদ পোড়ালে যে 'মূদুক্ষার' হয় তাকে 
বলে পটাশ ব৷ পটাশিয়াম কার্বনেট, কিন্তু সামুদ্রিক উী্তদ পোড়ালে যে সূদুক্ষার 
হয় তাকে বলে সোড৷ বা সোডিয়াম কার্বনেট । আবার এদের সঙ্গে টুণ মীশয়ে 
ফুটিয়ে নিলে যে 'তীক্ষক্ষার' হয় তাকে বলে-_কাষ্টক এালকাি, কাষ্টক পটাশ 
বা কাঁন্টক সোডা ৷ সুশুতের ক্ষার প্রস্তুতকরণ অধ্যায়ে এইসব বিবরণ বেশ সুন্দর- 
ভাবে বলা আছে। পটাশকে তখনকার দিনে যবক্ষার বলা হতো, কারণ যবের 
শীষ পুড়িয়ে এ ক্ষার প্রস্তুত হতে৷। সেকালে সোডার নাম ছিল 'সার্জাক্ষার' 
যাকে আমরা বাংলায় সাঁজমাঁট বাল । বহার, বুন্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের স্থানে 
স্থানে জার উপর এই সাজমাটি চাদরের মত বা ছাতন৷ ধরার মত ফুটে উঠতে 
দেখা যায়। আজকাল বালীতি সোডার আমদানী হওয়াতে এই সাজমাটর 
ব্যবহার এদেশ থেকে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। 

(খানিজ্র ধাতুর ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞান যে কতদূর উন্নত 
লাভ করোঁছিল, তার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় দিল্লীর কাছে যে পুরাতন লৌহ- 
প্তম্ভাট রয়েছে সেইটি দেখে । এই লোহস্ত্ নির্মিত হয়োছল খ্রীষ্ট পরবর্তী চতুর্থ 
শতকে অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে । জলবাতাসের সংস্পর্শে লোহা 
শজানিসটায় অণ্পদিনে মারচা ধরে। কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে তৈরী এই 
লোহার থামাটতে আজও পর্যন্ত বিশেষ কিছু মরচে ধরতে পারৌন। এ অত্যন্ত 
আশ্চর্য ব্যাপার । এই লৌহসতপটি প্রায় ষাট ফুট উ'চু অর্থাৎ প্রায় একখানা পাঁচতলা 
বাড়ী ছাড়িয়ে উঠেছে। এতবড় একটা লোহার থাম বর্তমান জগতের কোন 
সর্বশ্রেষ্ঠ লোহার কারখানাতেও তৈয়ার কর! সহজ নয়। এ থেকে প্রমাণ হয়, 
প্রাচীন ভারতের ধাতুবিদের। ধাতু নির্মাণে ও ধাতুরসায়নে বিশেষ পারদর্শী ও আঙ্ঞ 
ছিলেন। সমপ্রতি ইউরোপ ও আমেরিকার ধাতু বৈজ্ঞানিকেরা মারচা বিরোধী 
ইস্পাত প্রত প্রণালী আবিষ্কার করেছেন বটে, কিনতু প্রাচীন ভারতে দেড় হাজার 
বছর পূর্বে ও [জিনিস তৈরা হয়েছে! 

দর কাছে প্রাচীন কণারক সূর্বমান্দরের যে ধ্বংসাবশেষ আছে সেখানেও 
এইরকম মারচা বিরোধী লৌহে প্রস্তুত অনেকগুলি বিশাল কাঁড় পড়ে আছে। 
লোহার তৈরী একটি বিরাট ছাতাও এই মন্দিরের কাছে পড়ে আছে, যাতে আজ 
কোন মারচা ধরে নি! দেখে মনে হয় যেন এইমাত্র কারখানা থেকে নৃতন তৈরী 
হয়ে এসেছে। লোহার সঙ্গে অন্য কোন্‌ কোন্‌ ধাতু কি পাঁরমাণে মেশালে 


লোহাতে মরচে ধরতে পারে ন৷ প্রাচীন ভারতের ধতুবিদেরা দু’ 
সেই রাসায়ানক প্রণালী আবিষ্কার করোছলেন। 

সুখের বিষয় যে, কিছুদিন থেকে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চার দিকে লোকের 
মন আকৃষ্ট হয়েছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেউ কেউ জগতের বৈজ্ঞানিক 
সমাজেরও সম্মানলাভ করতে পেরেছেন: এ যে মন্ত শুভলক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। কিন্তু এই টুকুই সব বলে বসে থাকলে চলবে ন৷ ৷ যতাঁদন ন! এদেশের 
নিনসাধারণের মধ্যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন হচ্ছে, ততদিন আমাদের দুঃখকম্ট, 
দারিদ্র্য ও পরাধীনতা ঘুচবে না। তোমর। বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে তোমরাই এদেশের 


* সোনার কাঠি £ নরেন্দ্রদেব গ:রাধারাণ৷ দেব সম্পা।দত। 


তি 
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বিদেশে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের আদর 
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প্রায় চল্লিশ বংসর অতীত হইল, যখন এডনবরা বিশ্বীবদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চা 
ও মধ্যয়নার্থ অবস্থাত করিতাম, তখন আমার মনে নিরন্তর এই চিন্তা উদিত হইত 
যে, ইউরোপে সেই কোপারনিকস, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রভৃতির সময় 
হইতে বিজ্ঞানে নবযুগের অবতারণা হইয়াছে, আর ভারত কোথায় পড়িয়া 
জাপানবাসীরা মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি রচনা কাঁরতে আরম্ভ কারয়াছে । 
কিন্তু ভারত আজ কত পশ্চাতে ! আমি প্রায়ই দীর্ঘানঞ্বাস ত্যাগ করিতাম, 
এবং এই বাঁলিয়৷ নীরবে অনেক সময় অশ্রু বিসর্জন কারয়াছি, হায়, এমন দিন 
আমাদের কবে আসিবে, যখন ভারতবাসীরা__কেবল পরান্নভোজী হইয়৷ থাকিবে 
না, তাহারাও নূতন তথ্য উদঘাটন কাঁরয়। বিশ্বের জ্ঞানভাগার সমৃদ্ধ কাঁরবে। 

প্রোসডে্সী কলেজে ২৫ বৎসর যাবৎ কাল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু আচার্য 
শ্রীগদীশচন্্র বসু ও আমি ঈশ্বরের কৃপায় এই নূতন অধ্যায়ের উদঘাটন, কাঁরতে 
কতদুর সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহ। সাবিস্তারে বর্ণনা কারবার এখনও সময় আসে 
নাই। ১১১০ হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই ৪1৫ বৎসর আর এক নূতন যুগের 
আরম্ভ বালে অত্যান্ত হয় না ॥ ১৯০১ সালে বাংলা গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক মৌলিক 
গবেষণার জন্য প্রথম বৃত্তি প্রদত্ত হয়। পর পর শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমান 
পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি আমার সাহত মিলিত হইয়া ছা্রূপে মৌলিক গবেষণায় 
নিযুক্ত হইলেন ও লওন কেমিক্যাল সোসাইটির মুখপত্রে তাঁহাদের প্রবন্ধ সকল 
প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু পূর্ব কথিত ১৯১০ সাল একটি স্মরণীয় 
বংসর | এই সময় শ্রীমান রাসকলাল দত্ত ও শ্রীমান নীলরতন ধর মৌলিক গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হইলেন! ইহারা প্রত্যেকেই নৃতন নূতন তত্ত্ব উদঘাটন করিয়া কৃতি 
দেখাইয়া বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । 


রমা নীলরতন বখন এম্‌. এস্‌-স-র জন্য প্রস্তুত হইতোঁছলেন, তখন ‘তান 
হিন্দ হোষ্টেলে বাস কারতেন। সেই সময় তাঁহার পক্ষপুটে '্ঞানদয়" (শ্রীমান 
জ্ঞানেন্দরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ) ও শ্রীমান মেঘনাদ সাহ। 
অবাস্থাত কারতেন। নীলরতন যাঁদও মাত্র দুই বৎসরের অগ্রণী, কিন্তু ই'হারা 
তিনজন নীলরতনকে জ্যে্ের মত দেখিতেন। আমিও ইহ 


'কেন' ও “ক প্রকারে, এই প্রশ্ন সহস্র বৎসর ধাঁরয়া স্বতঃ 


মানবহদয়ে জাগরুক হইয়া আসিতেছে ; ছান্দোগ্য উপানিবদে দেখা যায়, উদ্দালক 
আবু একটু লবণ জলে গুলিয়৷ তাহার 
শুতে লবণের পরমাণুর আস্তিত্বপাওয়া 


করেন। হাজার বংসর ধরিয়া এই লবণের পরমাণু সংহাঁত জলে কি 


তত্ৰ বুগপৎ গাঁণত-শান্র, পদার্থ বিদ্যা ও 
রসায়ন শাস্ত্রের উপর প্রাতাষ্ঠত। এই সম্বন্ধে তাহার প্রথম প্রবন্ধ লওন কেমিক্যাল 
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সোসাইটিতে প্রচারিত হইব! মাত্র তান যশস্বী হন। অতঃপর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পর পর 
কয়েকটি গবেষণা দ্বারা রসায়ন শাস্ত্রের একাট অজ্ঞে় তমসাবৃত অধ্যায় আলোকিত 
করেন। 
ঘোষের নিয়ম (:098951%9 Law’ ) বৈজ্ঞানিক জগতে কিরূপ আদর লাভ 
কাঁরয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে । গত এপ্রিল মাসে ডাঃ মেঘনাদ 
সাহা লণ্ডনে ছয় মাস অবাস্থাত কাঁরয়া বাঁলন বিশ্ববিদ্যালয় পাঁরদর্শন কাঁরতে 
গমন করেন। সেখানে বিজ্ঞান মান্দরে যাইবামান্র অধ্যাপক নারনৃসট্‌ তাহাকে 
. অভ্যর্থন৷ কাঁরয়। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপাঁন কি ডক্টর গকৃকে চেনেন £” 
* মেঘনাদ একটু থতমত খাইয়া বললেন, আমিতো এনাম কখনও শুনোছ বলে মনে 
হয় ন৷ ৷” নারনূসট বিস্মিত হইয়া বললেন, “সোঁক! ডক্টর গক্‌ আপনার স্বদেশী : 
'আমরা সম্প্রতি ফিজিক্যাল সোসাইটির একাঁট বৈঠক আহ্বান কীঁরয়া অনেক 
। বৈজ্ঞানিকের আসরে গক্র নিয়ম আলোচনা কাঁরয়াছ। মেঘনাদ তখন সামলাইয়। 
লইয়৷ বললেন, মাপ করুন, আমি এতক্ষণ বাঁঝতে পারি নাই, আপনি জার্মান 
ভাষায় যাহা গক্‌ বালয়৷ উচ্চারণ কাঁরতেছেন, আমরা তাহাকে 'ঘোষ' বলি; 
ডক্টর ঘোষ বরাবর আমার সহাধ্যায়ী ও সুহং।” নারনৃসটট তখন আবার গন্তীর স্বরে 
বাঁললেন, “ঘোষ যুগান্তর সংঘটনকারী গবেষণার সূচন৷ করিয়াছেন ৷” 
এখানে এই জার্মান বৈজ্ঞানিকের পাঁরচায়ক দুই একাট কথা বলা দরকার 
হইতে পারে । পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের গাঁণতম্লক ব্যাখ্যা প্রদানে 
তান আজকালকার শ্রেঠতম গুরু বাঁললে অত্যান্ড হয় না। ইনি এ সম্বন্ধে যে 
গ্রন্থ রচনা কারয়াছেন, তাহা সবই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পঢন্তক বলিয়া গৃহীত 
হইতেছে । সম্্রাত এই পাস্তকের নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে তাহাতে “ঘোষের 
নিম” বিস্তুতভাবে আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে। একস্থানে উী্লীখত 
হইয়াছে যে, “গত ন্রিশ বংসর যাবৎ সকলে এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য চেষ্টা 
কারয়াছ, কিন্তু সফল হই নাই ; এতাদিন পরে ডক্টর ঘোষ যে 'সদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন 
তাহা বড়ই সমীচীন, এবং এই জাল তত্র সুন্দর মীমাংসা হইয়াছে” 
্রীমান জ্ঞান যখন বার্লিনে যান, তখন নারন্সট তাহাকে আতি সমাদরে গ্রহণ 
কাঁরয় বললেন, আপা যাঁদ আর কিছু দিন এখানে অবস্থিতি করেন, তাহা 
বাঁলয়া গ্রহণ কার । কিন্তু এই 


শরিফ, শ্বেতসার, গঁ প্রভাতি কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহাদের বিশেষত্ব 
এই যে, ইহাঁদিগকে যাঁদ জলে দ্রবীভূত করা যায় এবং দ্রবীভূত এই সব দ্রব্য 


পার্চমেন্ট কাগজে 'কিষ্বা ভেড়ার পাকস্থলীর পাতলা চমড়ায় পৌঁটলা ঝীঁধিয়া জলের 


মা যায়। ভাতের ফেনকে গাঁলত 
1শারব জাতীয় ( Colloids ) বলা 


প্রবৃত্ত হইয়। এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ 
ন জন্য ইহাই বিষয়ীভূত কাঁরয়৷ প্রবন্ধ রচনা 


দর লাভ করে। প্রাসদ্ধ জার্মান রর ৪ Es 
ততবার এই প্রবন্ধাট অনুবাদ করিয়া প্রচার র Y 
জমান মেঘনাদের ব্যয় কিছু লি) আরবরা অনাত চাহিয়াছেন। 


ইহার 

বিকাশের (ক্ষেত্ৰ । গাঁণতশান্রমূলক পদার্থাবদ্যায় টা 

জন্য কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় হইতে ডি. এনৃীস. উপাধি প্রাপ্ত হইয়৷ হীন গত 

বৎসর লওনে যান। সেখানে গবেষণা কাঁরয়া সম্প্রীতি জার্মানীতে গিয়াছেন। 

ইনি হাল নাগাদ প্রায় বিশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া সম্প্রাত লণ্ডনে রয়্যাল 
ত একো ফাজকৃদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন তা 


পদার্থাবজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োগ কারয়৷ ইনি অসাধারণ কাতত্বের পাঁরচর 
'দিয়াছেন। ইহার প্রতিভার পারচয় এক নিঃশ্বয়াসে দেওয়া যান না । physica 
নামক পাত্রকার অধ্যাপক গ্রুট এই বিষয়ে মন্তব্য কারয়াছেন, “গঢঢ়তর উদঘাটন 
বিষয়ে আঁভনব ব্যাখ্যা কারয়৷ জয়মাল্যের তিনিই অধিকারী হইয়াছেন ।” 

ম্যানক বি*বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক সমারফেলড্‌ পদার্থাবদার আলোচনার 
জন্য প্রাসদ্ধ। তান মেঘনাদের প্রবন্ধ পাঠ কাঁরয়া এত মুদ্ধ হইয়াছেন যে, 
মেঘনাদকে তাহার গবেষণা বিষয়ে বন্তুতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ কাঁরয়াছেন। এস্থলে 
ইহাও বনতব্য যে, ছাত্রাবস্থা হইতেই মেঘনাদ জার্মান ভাষায় পাঁওত্য লাভ কাঁরয়া- 
ছেন। ইহা বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে, গাঁণত ও জ্যোঁতঙ্কমূলক পদার্থাবদ্যায় মেঘ- 
নাদের সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ আছেন কিনা, আমি জানি না। 

শ্রীমান নীলরতন, “ভ্ঞনদয়” ও মেঘনাদ প্রভাতি যে সমস্ত মৌলক তত্ত্ব 
উদঘাটন কাঁরয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহার সমন্তই প্রোসডেলী কলেজে ও কাঁলকাতা 
শবশ্থাবদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠিত । এতাঁদন একটা অন্ধ সংস্কার ছিল যে, 
বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার হাওয়ায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা জন্মায় না! কিন্তু ইহারা 
কয়জন আমাদের দেশের যুবকবর্গের নিকট একটা আদর্শ উপস্থাপিত কাঁরতেছেন। 
মেঘনাদ ও জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র লওন বিদ্বাবিদ্যালয়ে ডি. এসসি উপাধি উপেক্ষা 
কাঁরয়াছেন। তাহারা যতগুল গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার 
ভগ্নাংশ মাত্র দাঁখল করিলেই সেই বিপ্বাবদ্যালয়ের ডি, এসসি. উপাধি 
পাইতেন, কিন্তু ইহারা মনে করেন যে, তাহাতে {নিজ বিধ্বাঁবদ্যালয়ের উপাধির 
অবমাননা করা হয়। 

বাঙ্গালাদেশে প্রাতভাশালী যুবকের অভাব নাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ইহারা 
পাইলেই বিদ্যার চরম সীমায় উপনীত 
র লইয়া পলাইবার জন্য ব্যাতব্য্ত 
হয়েন ; পৃথিবীর জ্ঞানভা্ারে যে, আমাদেরও কিছু দিবার আছে, তাহ৷ ভুলিয়া 
যান। ভুলিয়া যান যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী উদ্ঘাটন কাঁরয়াও শেষ 
জীবনে বলিয়াছিলেন_-“আমি 
জ্ঞানমহার্ণৰ পুরোভাগে অপ রহিয়াছে । 
ইহার মধ্যে ত্রিশ জনও মৌলিক গবেষণায় বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন কিন! সন্দেহ । 

“সর্ব জয়মাঁব্যে পুরাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়মূ।” হয়ত আমার জীবনে আমার 
এই ইচ্ছার সফলতার দিন আসিয়াছে । বদ্দজননী যাহাতে এইরূপ ররপ্রসাবিনী 
হন, ইহাই আম জগদাঁশ্বরের নিকট কামনা কাঁর ।* 


* প্রবাদী-ভাত্র, ১৩২৮ 


১২ 


জাতীয় সম্পদের যুলে-বিজ্ঞানের শক্তি 
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বিজ্ঞান সাধনার ফলে ইউরোপ ও আমৌরকা আজ পৃথিবী জয় কারিয়াছে। 
শিং {f ও দুর্জয় ক্ষমতায় জগতের মধ্যে তাহারা আজ 
ছে । বিগত কয়েক শতাব্দী ধাঁরয়৷ বিজ্ঞান অনুশীলনে, 
“বায সাধনা কারয়৷ তাহারা যেরূপ দুত ও আশ্চর্য উন্নাত লাভ করিয়াছে, তাহা 


অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন। আজ যে 
উপ ও আমেরিকা আত হিসাবে সক দিক দিয় বড় হয আজ বে 
বিজ্ঞান সাধনাই তাহার শূলে। বিজ্ঞান চর্চার ফলেই আজ আকাশের বিদ্যুৎ 
পাতের গাঁত, নদ-নদীর তরঙ্গবেগ, সূর্ব- 


র সঙ্গে মুহুর্তের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান 


কার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি 
বলে কত অপ্পাঁদনের মধ্যেই না এশিয়া রা 5. 


র সকল জাত অপেক্ষ। সকল 
দিক দিয়া বড় হইয়। উঠিয়াছে। প্রাচীন চীনও বিজ্ঞানের শিক্ষায় দীল্মালাভ 


৭১ 


নাই। ইউরোপ আমোরকা ত দুরের কথা, তাহারা আক্রকা, নিউজিল্যা্, 
{ফলিপাইনেও সকলের অবজ্ঞার পান্র। ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে মানুষের মত 
বীঁচিতে হইলে আমাদের সকলকে বিজ্ঞান সাধনায় একাগ্রমনে ব্রতী হইতে হইবে । 
যতাঁদন না এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন হইতেছে, 
ততাঁদন আমাদের দুঃখ কষ্ট, দারিদ্যু ও পরাধীনতা ঘুঁচিবে না। 

দেশের ছেলেমেয়েরাই দেশের ভাবষ্যং আশ! ভরসাম্থুল। তাহাদের মধ্যে 
যেমন স্বদেশানুরাগ উদ্ধনদ্ধ কর প্রয়োজন, সেইরূপ বিজ্ঞান সাধনায় অনুরাগী হইয়। 
উত্তর-জীবনে যাহাতে তাহারা এই মহৎ কার্যে ব্রতী হয়, এখন হইতে তাহাদের 


সেইরূপ শিক্ষার দ্বারা মনোবৃত্তি গঠন করা আবশ্যক। 
আজকাল দেখিতে পাই-_পুরাকালে আমাদের দেশে সমন্তই ছিল, ইউরোপ 
ও আমোরকা এখনও সেখানে পৌঁছাইতে পারে নাই'--এই বাঁলয়। অনেকেই 
ছেলেদের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু একথা কেহই তাহাদের বলেন 
না যে, ভারতবাসী তাহাদের সেই প্রাচীন সাধনা হইতে বিরত হওয়ার ফলেই 
তাহাদের আজ দুর্দশার অন্ত নাই । উচ্চ শিক্ষার নামে কেবল কতকগুলি বড় বড় 
বই মুখস্থ করিয়৷ এদেশের ছেলেরা বেকার অবস্থায় ঘরে বাঁসয়া বৃথা সময় নষ্ট 
কাঁরতেছে। পূর্বপুরুষদের অধূনাবনৃপ্ত বাহাদুরীর বড়াই কাঁরয়৷ আর বেদ-বেদাত্ত 
উপ্পানষদের দোহাই পাঁ়িয়া জাতির দৃঃখ ঘুচিবে না, দারিদ্যুও দূর হইবে না। 
নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকিবার জন্য একালে তাহার৷ কেবল মুখে বড় বড় 
কথা বাঁলতেছে, কিন্তু প্রকৃত কার্ষক্ষেত্রে কেহই অগ্রসর হইতেছে না । দুঃখে, রোগে, 
অনাহারে, দাসত্বের নিম্পেষণে জর্জারত হইয়। তাহারা কেবল নিজেদের ব্যান্তগত 
জীবন ও বু স্বাক্ষর নিক্ষল চেষ্টার পরস্পর বিরোধ ও আত্মকলহে প্রবৃত্ত 
মুসলমানই হউক বিজ্ঞাণের সাধনায় যতাঁদন না 


হইয়াছে । হিন্দুই হউক, আর 
তাহার। নিজেদের মিলত শান্তি নিয়োগ করিতে: শিখবে ততাদিন দেশের ও 


জাতির উন্নতির কোন আশা নাই। 
আধুনিক বিজ্ঞান জগতে ইউরোপ ও আমৌরকা এমন কি জাপানও অগ্রণী 


হইয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহারা আজ শ্রেষ্ঠ ধনী ও প্রতাপশালী জাতি 
হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের দৈনান্দিন প্রয়োজনীয় ও নিত্য-্যবহারেও অসংখ্য 
[জানিসপর, উধ ও প্রসাধনসামগ্ী প্রস্তুত করিয়৷। ইউরোপ, আমোরকা ও জাপান 
শিল্প বাণিজ্য ও বিজ্ঞানাবহীন দেশগুলিতে প্রচুর পাঁরমাণে রপ্তানী কাঁরতেছে। 


ভারতবর্ষ তাহাদের একটি মন্ত বড় ক্রেতা । এদেশের বাজার বিদেশী জিনিসে 
রা নারধচারে সেই সমন্ত কিনি, ফলে আমাদের কষ্টাজিত 


যাইতেছে। তাহারা যতই ধনী হইয়৷ উঠিতেছে, 


ডতে 
মাত্র ঘাট সত্তর বৎসরের মধ্যেই জাপান যে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে 
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অনেকের মূখে শুনিতে পাই, 


মাননীয় সভাপাঁত মহাশয় ও সহাশক্ষকবৃন্দ._ 

আজকের আপনাদের এই সভায় আমি ইউরোপ জার্মোনতে কি হয় সে কথা 
বলতে আ'সান-_সে সব শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল । লর্ড হার্ডিঞ্জ কি 
{ক করলেন-_তাও শুনতে চাই না; তাঁরা অনেক কাজ করেন। সে দন 
গভর্নর সাহেব ঢাকায় ৯ লাখ টাকা দিয়ে এলেন_New Moslem 11911-এর 
জন্য। একজন শিক্ষক আমায় বললেন_এ বায় কেন? কেবল চুণ সুরাকতে 
এত ব্যয়! আমার মুসলমান ভ্রাতাগণ কি বলবেন জানি না-_এ টাকাটা ত 
মুসলমান ছাত্রদের জনা প্রাইমারী শিক্ষায় ব্যয় করলেও চলত ৷ মুসলমানদের কত 


উপকার হতো ৷ 
কথা এই-_আমি এই কলকাতায় প্রায় ৬১ বছর আম । এখন এই যেখানে 
হেয়ার সাহেবের বাড়ী, ভাত 


বন্ধৃত৷ করাছ-_-তখন এসব জায়গায় কি ছল? 
এক তলা বাড়ী__নতুন স্কুল তৈরী হয়েছে। একটা অদ্ভুত এই যে 
মাইনর স্কলারীশপ নিয়ে আসত-তারা সব 
বিষয় পড়ে আসত ৷ এখনকার ম্াট্রিক ছেলের চেয়ে সব বিষয়ে বেশী জানত-- 
কেবল ইংরাজী ছাড়া ৷ ইতিহাস ভূগোল সব শেষ, পাঁটিগাঁণত সব শেষ, জ্যামীতও 
সব__কেবল ইংরাজী ভালো জানতো না। ৪ বছর ইংরাজী ঠেলে ঠেলে পড়ান 
হাতো-_কেন ? না কেউ উকিল হবে- ব্যারিষ্টার হবে । আজকাল ইংরাজীর মোহ 
আরও বেড়ে গেছে_সবাই ইংরাজী পড়ে ব্যারিষ্টার হতে চায়। আমার বখন 

সরকারের থার্ডবুক শেষ করেচ_—Leny’s 
বুঝতুম না, সব মুখস্থ করতুম। তার প্রথম 
English Grammar is the art of 


definition এখনও মুখস্থ আছে 
reading & writing English 121n8uage. একথা একশ বার আবৃত্তি 
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করতাম-_কিছুই বুঝতাম না। আজ বুঝাচ_living 1208088০-_-একটা 


জ্যান্ত ভাষ৷ শিক্ষায় কোনও ব্যাকরণ প্রয়োজন নেই_খালি কান থাকলেই যথেষ্ট ! 
সোঁদন Andrew Carnegie-q autobiography পড়াছলুম__তাঁনি Scotch 
কিন্তু American citizen 


শিক্ষার জন্য যখন ১০০ কোটি টাকা দান করেছেন, 
সেই সময় Herber Spencer-কে নিমদ্্রণ করে নিয়ে গিয়ে গপ্প করছেন--তার 
১০/১২ বছরের ভাইপো চুপ চুপি জানলা দিয়ে উক মেরে দেখাঁছল এবং 
জিজ্ঞাসা করলে-__19 it not that Sreat man who says that Grammar 
isnot a necessary Subject? Grammar ‘য়ে বিভীষিক৷ দেখাবার 
দরকার নেই । আমাদের দেশের ছেলেদের কাছে 98070747 একটা {বিভীষিকা = 
অথচ আমর! shall, will-aর difference নিয়ে কত সমরই ন! নষ্ট কাঁর ! 
I will be drowned and nobody shall help it ইত্যাদ । আশি একদিন 
in সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলাম, “মন সময় আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু হের্ব বাবু 


(City College-aর Principal) এলেন । তার Weak Point আমি জান_- 
একটা মজা করলুম ; [তান ত হতভঙ্ব হয়ে পড়লেন। তারপর Webster খুলে 
দেখলেন-_লিখচে কখন কখন ০’ ও হয়। মাদ্রাজের একজন গভর্নর -‘Marjori 
banks’ এমন উচ্চারণ করতেন যে David 


Hare-এর মত কোন ইংরেজ শুনলে 
হতভম্ব হয়ে যেতেন । Plymouth— fee বলে আবার ্লিমাউথও বলে ; 
bw, ধনুক 'বো'ও হয় আবার 'বাউ'ও হয়। কিন্তু কেউ যাঁদ বলেন [ have 10 
Make a Profound bow (বে )_ত। 


যেতে হবে? আমার একজন প্রিয় ছাত্র ইংলও থেকে 


র  কলেছেন-1-০৫০9. D. Sc. কিন্তু তান 
Indictment-aর উচ্চারণ অন্যভাবে করেন। 
বাল, এ সব বৃথা কালক্ষেপ । ইংরাজীতে 


Government বলে ক সেই সবই ইংরেজের মত 
বিদেশী ভাষা দিয়ে ছেলেরা যা শেখে 
শিখতে পারে। Lord Ron: 
‘Appalling Waste of time’ | Greaves Committee 
হলো।__মাতৃভাবা বাহন হবে। কিন্তু এখন দেখ যে 1তামরে সেই তামরে 
Government ত’ সব বিষয়েই Pigeon-hol. 

কিন্তু তাদেরই ব৷ দোষ কি? সবাই ইংর 
College-এ একটা সভা হয়, তাতে কিশোরী মোহন ঘোষ প্রভূত বন্তৃতা করলেন 
সেই সভায় Governor General Lord Hardinge-কে এক আঁভনন্দন দেওয়া 
হয়োছল। সেটা ছিল Pre-University days.. ‘তখনও ইংরাজী পড়াবার 
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কোন সুবিধাই হয়নি, কিন্তু সেই সভাতেও ইংরেজী পড়াওয়ালারা চাকাঁরর জন্য 
হাক ডাক ছাড়াছলেন। তখন সবে ত' ইংরাজীর চালু হচ্ছে---W. C. Bonnerjee 
তখন সবে ইংরেজীর বোল্‌ চাল শিখছেন:--বসতে, কাশতে, হাসতে, হাঁচ্তে তান 
ইংরাজী বোল ছাড়তেন ; একজন জিজ্ঞাস! করোছল,---আচ্ছ৷ যাঁদ উহাকে ধরে 
খুব প্রহার দেওয়া যায়, তবে ইনি ‘বাবারে, মারে' বলবেন না৷ father mother 
বল্বেন। এই ইংরাজীর মোহ! আমর। যখন ছেলেবেলায় এই জায়গায় Albert 
স্কুলে পড়োছ:--কেশববাবুর বন্তৃতা শুনোছ, কিছু পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় আসরে নামলেন, 4৯ M. 8০5০ বলেত থেকে ফিরে এসেছেন তখন 
একেবারে Young Bengal went ৪d ; আর তখন এই Albert Hall-ag 


সভাতেও বলোঁচ আর তিন বছর আগে Behar University ছাত্রদের 98100. 
C০nerence-এও সভাপাঁতরূপেও সেই কথা বলে এলাম “If you give me: 
any compliment for my correct pronunciation .of my speech. 
I shall hang down my head in shame এইটেই ত’ Slave 


19601817 | স্বাধীন দেশের লোকেরা কখনও পরের ভাষায় এত কথা বলে না; 
French man ইংরাজী জানলেও বল্বে না ৷ Dryden-এর কাঁবতায় একবার 
মাত্র একটি French কথা পাই । Robert 99811099১০০ বছর আগে বলেছেন: 
তখন ইংরাজদের বড় বড় Dinner-এ menu 75090 ভাষার লেখা হত, এখনও 
সে মোহ একেবারে কাটেনি, তান লিখেছেন “Ours is a noble language 
and he who uses a foreign word where an English word can 
do it, is guilty of a grievous offence against mother country.” 
MacUlay-র মতই এই ৷ আমাদের সাহিত্য অবশ্য এমন পুরু হয়ে ওঠোন। 
বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ইংরাজীর ছাপ বথেষ্টই ছিল, আর সাহিত্য সম্রাট রবান্দ্রনাথও 

0. 1621119 ) লেখেন। আজকালও information 


“উলঙ্গ বাস্তব (281 
that counts not the language | ইংর জীতে বলে He is a very well 


inf0rmed man আর আমাদের যত BA., M.A. কোন information 
র আশুতোষ ০e৪p 09815 করা অবাঁধ এখনকার 


fc to hide one’s ignorance. আমার 
নং | একাদন মৌদনীপুর থেকে আসাছ, 
খড়াপুরে চেনে না__দেখি সকলেরই বই চামড। 
দিয়ে বাধা বেগ ঝকঝকে ! খুলে দেখলাম 4০7৩ day preparation series,” 

069” এই সব। তাও লাল নীল পেনাঁসলে দাগ 

‘দিয়ে চিত্র {র্বাচিত্ৰ করা Imp, ৬. Imp আবার তাতেও হলো নাঃ ৬.৬, Imp | 
আমিও অনেক স্কুলের সঙ্গে জাঁড়ত-কটা৷ স্কুলের যে আদম President তা আমি 

নজেই জান না। Guardian-al complain করেন “বাজে পড়ানো অনেক 


৬ 


হচ্ছে” ছেলেরাও তাই। বলে কি না “বেশী কেন পড়বো ? ও তো আর 
পরীক্ষায় পড়বে ন”। আমার এক বন্ধু আছেন__-তান সকলের পাঁরচিত বলে 
তার নাম করবো না-_ার একাঁট ছেলে ছিল। তার কাজই ছল ফুটবলের ম্যাচ 
ও 1থরেটার বায়স্কোপ দেখে বেড়ানো । একবার পরীক্ষার সময় বাপ্‌ বকলেন__ 
সে বললে “আমি নিশ্চই পাশ হবে৷ ৷” তারপর বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী গিয়ে নানা 
কলেজের 10159 সংগ্রহ করে ঠিক পাশ হলো । যার বই কেনবার সঙ্গতি আছে, 
সেও পাত৷ কাটবে না । Universityতে যাঁর যে subject পড়ান, তারাই 
Examine করেন। ছেলেরা বেশ বোঝে কার 10193770185 কোথায় । লেখা- 
পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এই খুংজে বেড়ায়। English-aa M.A. কে যাঁদ বলি 
Italian war of independence-g কে কে 07০2 হয়ত Mazzini-T নাম 
শুনেছে, কিন্তু Garibaldi বা C4v০ur-কে তা কেউ বলতে পারবে না । French 
Revolution কেন হলো £ “জানি না” এত কম জানে তারা ! তাই বড় দুঃখে 
বন্‌তে ইচ্ছে হয় যে University, তুমি কেন এদের একটা ছাপ 'দয়ে দিচ্ছ 2 


£। সব খবর পাওয়া যায় য৷ ইংরাজী কাগজে আছে, তার কিছু বাদ নেই 


জেনেও সব পাওয়া যায়। তারপর মাসিক পান্রক৷ “প্রবাসী” আছে। আমি ত৷ 
ইল রাজকে ৪048, করে দিতে বলটি না, তু বলয় যে ৩০ হাস মতা 
ইংরাজী পড়ে তাদের যাঁদ জিজ্ঞাস কাঁর তোমাদের আদর্শ ক? সবাই বলবে 
5.9” অথচ বাংলা দেশে বড় জোর ১টা বা ২টা [055 হয়। তার জন্য 


আবার যত সব ভালো ছেলে অস্থি চর্ম সার হয়ে যায়, হাড় মাংস বোরয়ে যায়, 
চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হয়। তা হাড়৷ B. C. 5. আছে তারপরে কেউ ডান্তার, 
কেউ প্রফেসর, আর উাঁকলের ত’ কথাই নেই। হাজার করা৷ কজন এইরূপে 
absorbed হয় ? আমি কতবার বলোছ, যে যাঁদ একাঁদনের জন্যও আম Vie- 


৪০ ভুঁমিসাৎ করে দিই। ভেবে 


10081 court এসব জায়গায় 
অসংখ্য উকিল; এক আঁলপুরেই ৮০০ উাঁকল « 
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সঙ্গে দেখা হল, বললাম, কৈ করছ? না ল’ পড়াচ। এতে যে কতটা শি 
সামর্ঘের অপচয় ঘটচে, তা আমি একবার আপনাদের ভেবে দেখতে বাঁল। 
John Morley Extension Lecture-a একবার বলোছলেন- "There 
cannot be a greater misfortune than to be taught by a teacher 
whose mental horizon does not extend beyond his subject.” — 
তা’ হলেই হবে, সেই থোড় বাঁড় খাড়া, খাড়া বাঁড় থোড়। যে কোন Subject 
হোক-_যান পড়াবেন তান যাঁদ অসাধারণ পাঁওত হন, ত’ তার কাছে পড়ে 
কত আনন্দ হয়। আর আজকাল ত’ যে ছেলে কাল .A. পাশ হল, আজ সে 
কলেজের প্রফেসর ব৷ স্কুলের মাষ্টার । সে পড়াবে কি_ত৷ ত’ আমি বুঝি না । এই 
যে ৩০ হাজার ছেলে Univer5it)তে পড়ে-এর জায়গায় যাঁদ মাত্র ৩ হাজার 
বাছা বাছা ছেলে পড়তে৷ ত’ যথেষ্ট । তার ভেতর থেকে উাঁকল, মোস্তার, 
ডাক্তার কত হবে__হও না ; more than enough আর শিক্ষককে যতটুকু 
পড়াতে হবে তার একশ গুণ-_হাজার গুণ পড়তে হবে । এই জন্যই যাঁর শিক্ষক, 
তাদের ইংরাজী জানা দরকার । এই যে প্রায়ই একটা অভিযোগ শুনি যে ছেলের ' 
পড়ায় মন নেই__আ'ম বাল যে পড়াতে জানলে ছেলে নিশ্চয় মন দিয়ে শোনে । 
শিক্ষার বাহন যাঁদ বাংলা হয়,_ধরুন যাঁদ আমি কথকতা ধরনে দেশের ইতিহাস 
[শিখাই, ছেলেরা নিশ্চয়ই মন দিয়ে শিখবে । ভারতবর্ষের ভাল ধারাবাহক 
ইতিহাস ত’ নেই-ই য৷ আছে তাতে আবার পাই সতের জন অশ্বারোহী সৈনিকের 
বাংলা জয়ের কথা ৷ বাঁঙকমবাবু বলেন_এ অসম্ভব আজগুবি কথা । এখন অবশ্য 
তাগ্রফলকে আমাদের প্রাচীন নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। যদি কথকতার 
মত করে ইতিহাসের গল্প বল৷ যায়_আর্য্য সভ্যতা, তারপর বৌদ্ধ যুগের কথা, 
তারপর জয়চন্দর পৃথিরাজ, সংযু্তার স্বয়স্বর, রাজপুত ক্যাহনী, বাবর, 


ইতিহাস চূড়ান্ত করে সপ্তাহে মাত্র ২ দিন নিয়ে ৩ মাসের মধ্যে শিখিয়ে দিতে 


পারি । এখন ইংরাজীতে ইতিহাস শেখানোর জন্য তার মানে করতে হয়, তার 
Etymology—Rhetoric, Pros0dy ইত্যাদ সব 


ই ঈশানবাবুর ইতিহাস কি সুন্দর ! কালীপ্রসন্ 


কাহিনী আতি উপাদেয় বই। মাতৃভাষায় শিক্ষ। দেওয়। হলে 
র বয়সে এখনকার চেয়ে দশগুণ শিক্ষিতব্য, 


Grammar,—Syntax, 


বিষর জানতে পার । 
তারপর আর এক কথা__এখন সকলেই চায় যে পরীক্ষা! পাশ করতে হবে। 
কিছুদিন পূর্বে একজন ভদ্রলোক এসোঁছিলেন, এসেই বললেন_-আপনার উপর 
পড়োছ আপনার কাছে। আমি তখনই 


আমার ০1817 আছে, ১৯০৩ সালে রর 
ধরে নিলাম নিশ্চই উাকল। ঠিক তাই_ব্যাপার কি? না, তার ছেলে 
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৩য় বার, 9০. ফেল করেছে; তান Re-examination-এর জন্য St. 
Xaviers College-এর Prefeet-এর দ্বারা দরখাস্ত করেছেন। তার অনুরোধ 
আম কিছু বলে দিই । ভাবলুম হায়রে ? 'বধাতা ‘কি কেবল স্বাস্থ্য নষ্ট করে 
৩810৩ পাশ করতেই বাঙালীকে সৃষ্টি করেছেন? সকলেরই 18519 আছে 
কোন না কোন বষয়ে__বাঁদ &৭৪:৭18 গোড়া থেকে নজর রেখে ছেলেকে 
মানুষ করেন, তাহলে যে কত বেশী ফল পাওয়া যায় তা বুঝে দেখতে বাঁল। 
এই যে ইংরেজ জাঁত-_তার। বক করে? সকলেই ত’ 078৫041-হতে যায় না ৷ 
Secondary stage পর্যন্ত পড়েই তারা নানা 'বভাগে প্রবেশ করে মাত্র 
শতকরা ১০/১৫ জন কলেজে উচ্চাঁশক্ষার জন্য ঢোকে । ৩/৪ি ছেলে থাকলে 
বাপ যোট most Scholarly তাকে বেছে Universityতে পাঠায় । Well 
informed করে যে কোনও ৮:০৩51০-এ ঢোকালে কোন ক্ষাত হয় না। আর 
এখানে ক হয় ? ত215৩79109তে গিয়ে নতুন একটা জাতির সৃষ্টি হয়েচে। 
ইালশ মাছ কনে দু আন৷ পয়সা মুটে ভাড়া দরে ঘরে 'নয়ে যেতে হয়,তা না হলে 
I shall losemy caste. Guardian-gl complain কaন—University-ত 
‘ক হয়? অর্থকরী বিদ্যা শিখান হয় না। কিন্তু তারা যাঁদ যে ছাত্র মেধাবী 
তাকেই U॥iver5ity-তে পাঠান তা হলে আজ বাঙালী কতাঁদকে যেতে পারে। 
Sir A. Chowdhurye বলোছলেন যে ছেলে সবচেয়ে মেধাবী তাকেই উচ্চ 
শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের ধারণাই হয়েচে-_“লেখাপড়া করে যেই 
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই”। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি গাড়ী ঘোড়া চড়ে কে ?__মাড়ো- 
য়ারী, ভায়া, 'দিল্লীওলা, পাৰ্শা--বাঙালী ক'জন? ওরা জানে তাদের বেশ 
গাঁচ্ছত টাকা আছে, তারা ইংরাজী শিক্ষাকেই শেষ আদর্শ করোন। আর বাঙালী 
ইংরাজী লেখাপড়া "খে চাকুরী করচে, ছাট হলে রাস্তায় ভাবতে ভাবতে বাড়ী 
ফিরছে__কন্যাদায়, গহণী, অন্ন নাস্তি । এর প্রাতকার-_শক্ষার আমূল পারবর্তন 


র দেয় মাতৃভাষায় ; ফলে 
জাপানে আজ এমন পাঁরবার নেই যেখানে লোক লেখাপড়া জানে না ৷ 10. P 
চর Report পড়াছলাম--প্রত্যেক ছেলের জন্য শিক্ষায় গড়ে ২৫০/৩০০ টাকা 


খরচ হয় । Middle ০1999 টাকা উপার্জন করে না- আমরা middle class— 


parasites, কোনও ব্যবসা করতে পার না-_নূতন অর্থ সৃষ্টির পন্থা দেখাতে 
পার না। বাংলা দেশ কীষপ্রধান_কাঁষজাত পাট ধান করে কারা ? আজ এই 
ভাদ্রমাসে যে কৃষক কোমর জলে দাঁড়িয়ে পাট ধৃচ্চে, অ 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উৎপাদন করচে তারাই, আর আমরা middle 
class এরই অপব্যবহার করে চালিয়ে যাচ্ছি। 


মজা এই যে, এই সব masses 
যারা Wealty of the 0০০৮: এদের লেখাপড়া শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত 
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হয় না! এটা ক ভাববার কথা নয় £ আজ যাঁদ বাংল৷ ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা 
থাকতো, তা হলে এই সময়ের মধ্যে দশগুণ বেশী লেখাপড়ার প্রচার হত । কেবল 
Re:€৪70-এর জন্য ৩০০০ হাজার ছেলেই যথেষ্ট হত। অথচ এত সত্বেও 
আজকাল কৃতী সন্তান বেরুচ্ছে কই? কিছুদিন পূর্বে আম রাজসাহীতে গিয়ে- 
ছিলাম। ২০ বংসর পূর্বে আর একবার যাই_-তখন বলেছিলাম, রাজসাহীতে 
মাত ২/৩ জন কৃতী সন্তান আহেন_ শ্রীযুদ্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুন্ত অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয় ও রমাপ্রসাদ চন্দ ৷ এবারেও গিয়ে দোখ তা ছাড়া আর কেউ নেই। 
বরেন্দ্র ভুম-_গৌরবের স্থল ; দিঘাপাঁতয়া। নাটোর, অনেক টাকা শিক্ষায় ব্যয় 
করেছেন । স্কুল আছে, কলেজ আছে, লেখাপড়ার এত চর্চা, কিন্তু এ তিন জনের 
মত এমন আর একজনও কই? আমি বাল_ is dearth of intellect. 
আমাদের ছেলেরা সব note note করে পাগল _ ঢোক শগাঁলয়ে গগাঁলয়ে তাদের 
সর্বনাশ করা হচ্চে! তাই বাল; যে শিক্ষক-_তা বড়ই হন বা৷ ছোটই হন, সবই 
এক জাত-াযানই note 0101215 কববেন, I will have him courtmars- 
halled. Spo nfeeding এখনকার ধারা_-এতে তারা আত্মশন্তি হারিয়ে 
ফেলেছে । আমার কাছেও কতগুলি ছেলে থাকে - দেখ, দিনরাত পড়ছে । বলি 
দুই তিন ঘণ্টার বেশী পাঁ়স {ক করে? শিক্ষা নয়__কোনও রকম পরীক্ষার 
দিন গলায় আঙ্গুল দিয়ে উগ্‌রে দিয়ে আসা চাই। পরলোকগত শিবনাথ শান্তী 
মহাশয় একটা গল্প বলতেন-_একটা ছাত্রের নিকট একখানা খুব ভাল বই ছিল। 
86115011816__তার নিকট চাইতে সে বললো মে, ওখানা আমি বিষবং পাঁরত্যাগ 
করেচি_ পরীক্ষার পর থেকে ওখানকার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই। 
আমি বাল, লেখাপড়ায় আনন্দ যাঁদ না পাওয়া যায় ত’ সে লেখাপড়া মিথ্যা। 
কলকাতায় আর একটা রোগ হয়েছে ছেলেদের Private tutor রাখাও একট৷ 
27507) হয়ে দাঁড়িয়েছে । এও একটা vicious system | ছেলে ১০টা থেকে 
৪টা রন খাঁচায় বন্ধ থেকে পড়ে এলো, বাড়ীতে জল খাচ্ছে_বি এসে খবর দিল 
ধ্নাষ্টারবাবু এসেছে” কোথায় তখন লাফাবে খেলবে_তা নয়, আবার মাষ্টার ৷ 
তাও একজন নয়_ইংরেজীর মাষ্টার, Mathematics-এর মাষ্টার, সংস্কৃতের 
মাষ্টার ইত্যাদি! ইংরাজী পড়তে আদম বারণ কাঁর না- ইংরাজী শিক্ষার 
88810-এ আমি নই_কেননা একট। পাশ্চাত্য ভাষা জানা দরকার, বিশেষ করে 


রাজভাষা ৷ রাজ-পুরুষর৷ ভাবে__বুঝি আমাদের Prestige কমে খাবে--কোন 
ভয় নেই, যতাঁদন Shakespeare আছে, এই ভাষা যাবে না। জাপানীরাও 
ইংরাজী পড়ে, কিন্তু. 501708 পড়বার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু । লগুনে 

সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে_তারা বল্তো__ 


just follow you, we can understand you, 


Excuse me, Sir, We can ) 
but we won't be able to explain. আম Chemistry পাঁড়, তাই বলে 


৮০ 


কি আমার German, French-এর বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার 2 shall, will-এর 
৫10559০৩এ দরকার নেই। 8cquiesce to বা of এ-সব দরকার নেই। 
যখন ইংরেজ এ দেশে আসে, আমরা intoxicated হয়ে গিরোছিলাম। ইংরেজীর 


» রবীন্দ্রনাথ, শরঞন্দ্র_ীযানই হোন 


সেখানে রিকশাওয়ালার৷ বসে আছে__ 
খবর রাখে, দেশের [বিষয় আলোচনা 


খবরের কাগজ পড়ে; ঝ চাকরাণী সবাই ৷ 
১৮৬৯ সালের মধ্যে সেখানে 99 0. ০, literate আর আমাদের দেশ আজ 


দেড়শো বছরের উপর ইংরাজী শিক্ষার মোহে মাত্র? ০£ 8 P. c. literates 
নামাট সাহ করতে পারে। প্রকৃত literate 


ভারবার বিষয় । 
Elementary Education হতে৷, তাহলে যতদুর সম্ভব গ্রামের লোক গ্রামেই 
থাকতে এখন উচ্চাশক্ষার 
গ্রামে বাস করতে চায় না--ফলে 


টিভি দৌড় Examine পাশ করো, EX 
ine পাশ করে৷ ৷ অর্থ সমস্যা আর অন্ন সমস্যার সঙ্গে শক্ষা-প্রণালীর খুব 


ঘানি্ঠ সম্বন্ধ আছে। শিক্ষার আমূল সংস্কার চাই_তবেই অন্ন সমস্যার সমাধান 


হতে পারে। 
আমোরকা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করছে_ সেখানে একাঁট Secondary দুলে 
গেছে তার Summer- ছুটির সমর 


পে ছেলে । 55০5 নিয়ে দেখা 

8 আ1016-এ পড়ে । কেউ কলেজ ও কুল দুই 
ভাই সী পড়ে। সেখানে তারা শিখবে বলে সে শিক্ষা 
EE তই পড়ে শসার হল আমাদের 
i রাজা রামমোহন রায় সা লম রাজী শিখোঁছলেন, আজও তার 
ত ইংরাজী লিখতে কাউকে দেখলাম না! যে রকম অসাধারণ পাঁওত্য তান 
দেখিয়েছেন, ত। কোনও বাঙালী পারোন 1 Lord Ambherst-এর নিকট ধৃতান 


72 শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্, কেশব সেন ও স্যার রাজেন্দ্রনাথ 
_ পরা কেউ কলেজে পড়েনান! আমি ₹ প্রারই বলে থাকি]: ৪০০1৪ 


have been an evil day for Bengal 3f sir Rajen would have 
Engineering College 


comeout successfully from the Shibpore 
- আর এখনকার দিনের এ য় বা কি হয় ? টুলে। পাঁওতদের মত কেবল 
বলেন_ পরাশর এই বলেন_ কিন্তু বাবা 


উদৃগীরণ-_যাল্ঞবনধ্য এই বলেন মনু র 
15817060 they grow, more ignorant 


they become. 


উদ্ভোগে কলিকাতা এলবাৰ্ট হলে ২৭শে আগন্ট ১৯২৯ তারিখে 


[ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক 
অনুষ্টিত শিক্ষকদের বত পবা? 


৬ 


জ্ঞানের সমন্বয় 
74290 টানা ০344 রানা বালা 


হ'তে অপর দাঁপ জ্বালান যায়, যা তীয়টায় প্র | 

২+ ৯ প্ৰকৃত তেল ও শলতে থাকে 
বিদেশী সাহিত্যের ও কলার উজ্জল জীবন্ত রশ্মি হ'তে আমরা দূরে থাকি, তবে 
বিভিন রর দীপ সাজান থাকবে, কিছু ইত আম বিভিন্ন জাতির 
বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সভ্যতার ‘ঘর্ষেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সাহত্যের 
সৃষ্টি হয়েছে--একঘরেদের সমাজে নহে। 


১৫ 


ছুটীর অবকাশে ছাত্রদের কর্তব্য 
7৮2 টা তে ely EL 2৪2৮2 


ভাতা ভা 
কতকগুলি বিষয় নিয়ে আমি কিছুদিন থেকে কাগজে পত্রে িখাঁছ এবং সরব্রই 
ব'লে বেড়াচ্ছি। আজ তোমাদের গ্রীপ্ের ছুটী হবে. দীর্ঘ একমাস তোমাদের 
অবকাশ থাকবে । তাই সেই সব বিষয়ের দু একটা তোমাদের কাছে বলব। 
বাংলাদেশের স্ব্রই আমি বলে থাঁকিনে। কেবল স্কুলের পাঠ্য পুস্তক পড়ে, 
সেই পুথগত বিদ্যা নিয়ে আর কিছু হবে না। আর ত৷ থেকে প্রকৃত লেখা- 
পড়াও শেখা যায় না। জ্ঞানলাভ করতে হ'লে “নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়া, বাইরের 
বইও অনেক পড়া চাই। তা না হ'লে তোমাদের শিক্ষা ‘কিছুতেই ফলবতী হবে 
না। এই যে, আই-এ, বি-এ পাশ করা ছেলেদের দেখতে পাও, যারা পাঠ্যপুস্তক 
মুখস্থ ক'রে পাশ করে, তাদের প্রকৃত শিক্ষা প্রায় কিছুই হয় না। প্রকৃত জ্ঞান 
শিকসে হতে পারে, সে চিন্তাও তাদের মনে আসে না। আজ একশ বছর এই 
ভাবে চলছে। বাঙালী ছেলের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'য়ে দাড়িয়েছে__পাশ কারে 
চাকরী করব-_বেন এছাড়া আর গত্যন্তর নেই । 
কিন্তু পৃথবীতে যত বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের অনেকেরই 
এমন কি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে বাবারও সুবিধা বা অবসর ঘটোন। তাদের দু'এক 
জনের নাম তোমাদের কাছে করব । তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনলে বুঝতে পারবে 
যে নিজের চেষ্টাও যক্নের দ্বার! মানুষ জীবনে কিরুপ সাফল্য লাভ করতে পারে। 
পৃথিবীর বিখ্যাত মনীবীগণের অনেকেই নিতান্ত দারিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন । 
তোমরা গ্রামোফোন দেখেছ এবং তার গানও শুনেহ। কিন্তু তোমাদের মধ্যে 
অনেকেই হয় ত’ গ্রামোফোনের আবষ্র্তার নাম জান না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
টমাস এঁডসন্‌ এই গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন। 
বিধবার পুন্ন। বাল্যকালে তার সাংসারিক অবস্থা এমন 


এাঁডসন্‌ এক দরিদ্র 
{ছল যে বিদ্যালাভ করার কোন সুযোগই তিনি পান ন। ছেলেবেলায় তার মা 
তাকে পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তার বৃদ্ধিশুদ্ধ দেখে তার 


আবিষ্কার করলেন যে তার মাথার মধ্যে গোবর ছাড়! আর কিছু নেই । 
লেখ পড়া শেখা তেমন হীদ। ছেলের কর্ম নয়। তাকে পাঠশালা ছাড়তে হর 
এরপর এডিসন রেলওয়ে স্টেশনের ধারে ফোঁরওয়ালার কাজ করতেন? তারপর 
তোমরা দেখ যে নিজের চেষ্টা এবং যক্রের দ্বারা কিরুপে তিনি এইরূপ আশ্চর্য 
্বন্ধার করেছেন? বিজ্ঞান জগতে ‘যাদুকর’ ব'লে খ্যাতিলাভ করেছেন। এত' 


৮৪ 


ভারপর দেখা যাক বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্য কে। পূর্বে ছিলেন 
রকৃফেলার'। তবে এখন খান শ্রেষ্ঠ ধনী তার 


রপর চার্লি দেখলেন যে, জমিতে নিয়ামত 
বসল উৎপাদন করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়াল য় 
এক একর ত কমে জে জমির উৎপাদন শা নত হাতে তাই তান এক 
বার অর্থ তিন ভিন বিঘা জমিতে প্রায় দই র 
বৈ এপ উন্নীত লাভ করেছেন, ক্ষেতে জে সেচনের জন্য নানাবিধ 
বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন করেছেন ; 


৮ 


উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরও অনেক স্থানে ক্ষেতে জল সেচনের জন্য গুরুতর 
পারশ্রম করতে হয় । আমরা যাঁদ পারশ্রম না কাঁর, কেবল অদৃষ্টের উপর নর 
করে নিরুদ্ধেগে বসে থাক, তরে আমরা অন্নহীন হবে৷ না তো হবে কে? আবার 
কেবল লোকজনের উপর নির্ভর ক'রে বসে থাকলে কৃষ কাজ হয় না। লোকজনের 
সঙ্গে নিজেকেও খাটতে হবে। সেইজন্য কথায় আছে-__খাটে খাটায় পুরো পায় 
না হ'লে সুযোগ পেলেই তার৷ কাজে ফাঁকি দেবে__কথায় বলে বামুন গেল ঘর 
ত’ লাঙল তুলে ধর ।' 

তোমরা হয়ত বলবে আমাদের দেশে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভদ্ত । এই ক্ষুদ্র 
জাঁমতেই প্রচুর দ্ব্য প্রস্তুত হ'তে পারে, এ আমি নিজে দেখোঁছ। পলতায় 
আমাদের এনামেলের কারখানা আছে। সেখানে একটা লাউগাছ হ'য়োছিল। 
তাতে প্রায় ২০০ লাউ হা'য়োছল। এরূপ ঘটনা বিরল নয়। এ ছাড়া বারাকপুরে 
দেখোঁছ যে ছোট ছোট জাঁমতে তরিতরকাণর ক'রে সেখানকার কোন কোন পশ্চিমা 
শ্রমজীবী বেশ গৃহস্থ হ'য়ে উঠেছে। তারা এই সব জমিতে - বিঙে, উচ্ছে, 
কাকুড়, পটল, বেগুন প্রভাত নান৷ প্রকার তাঁরতরকারি প্রস্তুত করে এবং কলকাতা 
অথবা এঁ খানেই পাইকারের নিকট বিক্রয় করে । বছর বছর তারা জামতে সার 


শবদ্যার কথা তোলে৷ তাহ 
বিদেশে গিয়ে এ বিদ্যা অ 
এ বিষয়ে এই পর্যন্ত। তোমাদের ভেতর যারা খবরের কাগজ পড়, তার! 
বর্তমান চীন সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত আহ। এই চীন একটা মন্ত দেশ। এ 
দেশের আঁধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পঁরতাজ্লিশ কোটি । এ যাবং চীন আমাদেরই 
মত পরপদানত ছিল । কিন্তু এখন সে তার তিন হাজার বছরের জড়তা দূর 
কারে পৃথিবীর বুকে সদর্পে মাথা উচু কারে বুক ফুলিরে দাড়িয়েছে। জাতীয় 
পতাকা হাতে নিয়ে তরুণ চীন দ্ুূতগাঁত উন্নতির পথে অগ্রসর হাচ্ছে। এখন 
উন্নাত লাভ করলে। চীনে বাভিন্ন ধর্মের 


দেখা যাক, ক করে চীন এত 
বহুলোক বাস করে। চীনের অধিবাসী মুসলমানের সংখ্যাই প্রায় এক কোটী কিন্তু 


এই সকল বাবধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ‘ছুৎমা্গ' বলে কোন কুসংস্কার নেই। কিন্তু 
এ জানষটা আমাদের উন্নতির পথে একটা মন্ত বিঘ্ন । আর আমাদের দেশে 
ব্রাহ্মণেরাই বেশী গৌঁড়া । তারা, যখন মুসলমানের হাতে প্রস্তুত গোলাপ জল, 
লেমনেড, সোড৷ পান করেন, তখন তাদের জাতি বিচার থাকে না । কিন্তু যদ 
কোন নমঃশু্ ঘরের চৌকাঠ মাড়ায়, তা" হ'লে বিশ হাত দুরের খাদ্য তাদের 

জান না হন্দুশাস্ত্রের কোথায় এরুপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 
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আছে। হাঁ, চীনের কথা বলাঁছলাম। এ যাবং গৃহবিবাদই চীনের সমস্ত 
অবনতির মূল কারণ ছিল। কিন্তু চীন এক্ষণে নব বলে বলীয়ান হ'য়ে উন্নতির 
পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। চীনের এই একতা এবং উন্নাতর প্রধান কারণ চীনের যুবক 
ও ছাত্র সংঘের অক্লান্ত চেষ্টা । দেশের সাধারণ লোকের অজ্ঞতা দুর করার জন্য 
চীনের ‘যুবক সঙ্ঘ' উঠে পড়ে লেগেছে। এই যেমন তোমাদের গ্রীষ্মের ছুচিতে 
স্কুল বন্ধ হচ্ছে, সেই রকম চীনে যখন সময় সময় স্কুল কলেজ বন্ধ হয়, তখন 
কলেজের ও স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রর৷ দলে দলে নিজের নিজের গ্রামে ফিরে 
গিয়ে পাঠশালা খুলে বসে । এই সব পাঠশালে হাজার হাজার চীন৷ বালক বালিকা 
লেখাপড়া শেখে । এ ছাড়া তারা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং বয়স্ক 
লোকেরাও কলেজের ছেলের নিকট {লিখতে পড়তে শেখে । চীন-জাপান যুদ্ধে চীন 
যখন তার দুর্বল অবস্থা বুঝতে পারলে, তখন প্রথমে প্রায় ১০1১৫ হাজার ছাত্র চীন 
থেকে বেরিয়ে বিদেশে ‘শিক্ষালাভ করে ফিরে এলো । তার পর থেকে এই ভাবে 
চীনে জ্ঞানের বিস্তার হু'চ্ছে। যে সব ছাত্র দেশের ভিতর গয়ে লেখাপড়া 


গার। মাঝে আমি ঢাকায় গিয়োছলাম। ঢাকা শহরে ১২টি হাইস্কুল আছে। 


এর বেশী হবে। এই সব স্কুলের প্রত্যেকাটতে 
সব সমেত প্রায় সাড়ে চার হাজার ছেলে পড়ে । 


সাশপ এবং মেডেল পাওয়া নয় ৷ 


হলে আর কে; বি, কে, এই দি, ইন্চ্টিটিউশনের ও ক 
উপদেশের অংশ বিশেষ । ন! ছাত্রদের দেওয়| মৌখিক 
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সত্যের সন্ধান 
Era a. ENON EEE FASO NN st 


আমার জীবনের সন্ধ্যা! ঘনাইয়। আসিয়াছে; একটি চোখ হারাইয়াছ, এই 
শেষ যাত্রামুখে অন্তগামী সূর্যের ম্লান রাশ্মতে আমার এই দুর্ভাগা দেশের ঘরে ঘরে 
যে বিষাদের ছবি দোখতেছি, এবং চারদিকে দেশব্যাপী যে মর্মভেদী হাহাকার 
শৃনতোছ, তাহাতে আমাকে পাগল কাঁরয়। তুলিয়াছে। যে ব্যথা এবং দুঃখের 
আগ্নেয়াগার আমার প্রাণের মধ্যে হৃহু কাঁরয়।৷ জ্বালতেছে, তাহার জ্বালায় পাগল 
হইয়। আমি-_-যে দেশে “পণ্লাশোধের্ব বনং ব্রজেং”-এর ব্যকস্থা ছিল, সেই দেশে 
জন্মিয়াও আজ কাশী-কাণ্ঠী, কাল মাদ্রাজ, পরশু বাঙ্জালোর, তারপর করাচী, 
লাহোর, ঢাকা-আত্রাই প্রভাত স্থানে এই বয়সে উন্ধাপণ্ডের মত ঘু'রিয়। বেড়াইতোঁছ, 
এবং দেশের যুবকাঁদগকে শান্ত সমাহত হইয়৷ মনুষ্যত্ব লাভ কারবার জন্য আহ্বান 
কাঁরয়। বেড়াইতোছ। 

আমি সার৷ জীবন রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং গ্রবেষণা লইয়াই 
কাটাইয়াছ ; এ ব্রতৈর মূলসূন্রই হইল সত্যের অনুসন্ধান _খাঁটী, নিছখ ষোল 
আনা সত্যের অনুসন্ধান এবং তাহার প্রয়োগ ;__এখানে পাই পয়সারও ভেজাল 
চলে না, এবং মিথ্যার সহিত এতটুকুও সান্ধি করা৷ যায় না। চিরাঁদন সত্যের 
অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলাম বাঁলয়াই বোধ হয় সত্য স্বরূপের 
উপাসনাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকত৷ বালয়৷ গ্রহণ কাঁরয়াছিলাম, এবং এই দীর্ঘকাল 
সেই সত্যস্বরূপের ধ্যান, ধারণা এবং উপাসনাকেই জীবনের ধুবতারারুপে লক্ষ্য 
রাখিয়৷ পথ চাঁলয়াছি। 

লোকে অনুযোগ করিয়া আমাকে বলেন'ষে সারাজীবন te5 14৩ নাড়া- 
চাড়৷ কাঁরয়াই ত জীবন কাটাইলেন__কিন্তু এই বয়সে আবার খদ্দর, সঙ্কটন্রাণ, 
দেশী কলকারখান৷ স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন, এবং বাঙালী ছেলেদের মাথায় 
ডাঙ্গশ মাঁরয়৷ তাহাদিগকে জাগাইয়৷ তুলিবার বাঁতক চাগাইল কেন ? 

এই কেনরই উত্তর আজ দিতোছি। 

প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল অধ্যাপনার কাজ কয়া আসিতোছ, এবং সেই 
উপলক্ষ্যে কত হাজার ছাত্রকে বুঝাইয়৷ দিয়াছি যে, সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ রাহ্‌ নামক 
কোনও রাক্ষসের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায় সূর্য এবং চন্দ্রকে গলাধঃকরণের ফলে 
সংঘাটত হয় না, এবং শেষে মত্যবাসীদের কাসর, ঘণ্টা, বাঁজর এবং খোল 
করতালের সহযোগে পূজ৷ অর্চনার ফলে রাক্ষসাধিপাত রাহু তৃপ্ত এবং তুষ্ট হইয়া 
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কবলিত চন্দ্সূ্যকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই তাহাদের মস্তি সংঘটিত হয় না। এই 
যে সকল জনশ্রাত, ইহা নিছক মিথ্যা এবং কম্পনাপ্রসূত। 

পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্য আপন আপন কক্ষে নিয়ত ঘারতেছে। এইরূপ 
ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় পৃথিবীর ছায়। চন্দ্রের উপর পাঁড়িলে এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর 
উপর পড়িলেই চন্দ্র ও সূর্যের অংশ বিশেষ ঢাকা পড়ে এবং যে পাঁরমাণ ছায়ায় 
আকা পড়ে, তাহাই আংশিক ঝ৷ পূর্ণপ্রহণরূপে পৃথিবীতে দেখা যায়। ইহাই 
চন্দ্র এবং সূর্ধগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,_ইহাদের মধ্যে রাহুর আক্রমণ এবং 


তাহার মুখগহবর হইতে চন্দ্রদূর্যের নিষ্ীত ও মুন্ডির যে মথ্যা৷ এবং কাম্পাঁনক 
কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহা আগাগোড়াই ঝুঠা ৷ 


গীর জীবন কাহিনী মিসেস 
অহার Uncle Tom's Cabin নামক ££ স্টো (Mrs. Stowe) 
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এই যুগান্তকারী গ্রন্থ পাঠ করিয়া মানবতার মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী ইংলও ও 
আমেরিকার নরনারীদের প্রাণে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। তাহার বুঝল 
Fatherhood of God and Brotherhood of Man, ক্লাইষ্টের এই যে 
অমর বাণী, ইহা তাহারা তাহাদিগের নিজেদের স্বার্থাসাদ্ধর জন্য মানবজীবনে এবং 
জগতে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে । আমোরকাবাসীদের অনেকের মনে কে যেন ধাক্কা 
দিয় বলিতে লাগিল, দাসত্ব প্রথা অন্যায় এবং অর্ধম__ইহাকে তুলিয়া দাও। 

যাহাদের প্রাণ ছিল, তাহারা এই বাণী শুনিয়া দাসত্বপ্রথ৷ উঠাইয়া দিতে কৃত- 
সংকল্প হইল, কিন্তু অপরদিকে, এই ব্যবসা হইতে যাহাদের প্রচুর লাভ হইত, 
এবং বিনাব্যয়ে যাহাদের বিরাট কৃষিক্ষেত্র সমূহের চাষবাস হইত, তাহারা নিজেদের 
্বার্থহানির ভয়ে ঘোরতর আপাত্তি তুলিল। দেশে দুই দল হইল ; একদল দাসত্ব- 
প্রথা উঠাইয়া দিবেই, অপর দল এই প্রথা বজায় রাখিবেই। শেষে দুই দলে 
তুমুল যুদ্ধ বাধিল, এবং চার বংসর ধারিয়া Civi! Wr চাঁলল। পৃথিবীতে 
এমন গৃহযুদ্ধ পূর্বে কখনও হয় নাই। চল্লিশ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে' যোগদান করে, 
এবং আমোরিকায় প্রায় এমন গৃহ ছিল না, যাহার একজন বা দুইজন লোক এই 
যুদ্ধে যোগদান করে নাই । বহু লক্ষ লোক যুদ্ধে হতাহত হয়। শেষে ধর্মেরই 
জর হইল । আমোঁরকা হইতে দাসত্বপ্রথ৷ উঠিয়া গেল । 

জাতিভেদ শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদর্প মহাপাপ যতাঁদন হিন্দু সমাজকে 
জর্জীরত কাঁরবে, এবং মানুষে মানুষের মধ্যে নানারূপ বাধানষেধ ও গণী টায়! 
কেবল দ্বন্দ, কোলাহল ও ভেদবুদ্ধির বিষ ছাড়াইতে থাকিবে, ততাঁদন এ জাতির 
মান্তর আশা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বিড়ম্বনা মাত্র । 

১৮৬৮ সালে জাপান যখন নবজাগরণের সাড়া পাইয়৷ মোহনিদ্রা হইতে 
গান্রোান কাল, তখন সর্বপ্রথমেই তাহার বুঝিল, জাপানের নয় শ্রেণীস্থ অগাঁণত 
নরনারীকে সামুরাই ব৷ ক্ষান্রয়গণ যে ভাবে সকল আঁধকার হইতে বাত কাযা 
দলিত এবং অবনত কাঁরয়া রাখিয়াছে, তাহাতে জাপানের মাথা তুলিবার আর 
কোনও আশা নাই। যেমন এই সত্য উপলা্ধ করা, অমান সামুরাইগণ নিজেদের 
সকল আঁভঙ্জাত্য গৌরব চিরাঁদনের জন্য পরিত্যাগ কারিয়৷ সমগ্রজাপানকে ক্ষার্ন- 
ধর্মে দীক্ষিত ও উন্নীত করিয়া লইল। জীবন্ত জাতির লক্ষণই এই ৷ 

যাহা সত্য, মঙ্গল এবং করণীয় তাহা সেই মুহূর্তেই গ্রহণ কাঁরতে হইবে। 
বাঙলার যুবকাঁদগকে আজ সকল রকম ন্যাকামি ও কপটতা পাঁরত্যাগ করিয়া এই 
সত্যের সম্মুখীন হইতে বলিতোছ। 

আজ একবার আত্মপরীন্ষা৷ কর । মনকে জিজ্ঞাসা কব__জাতিগঠনের উপাদান 
দক আমাদের মধ্যে আছে? যাঁদ না থাকে, তবে সে উপাদান তৈরী কারবার 
কোনও আয়োজন কি আমর! কারয়াছি ? 

আজ ভারতের কাণ্ঠনজঙ্ঘ৷ হইতে কন্যাকুমারী এবং বোস্বাই হইতে ব্রহ্ম 


৯০ 


সীমান্ত পর্যন্ত দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সবর, জাঁততে জাতিতে, 
শ্রেণীতে শ্রেণীতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ধর্মে ধর্মে, শুধু দন্দরকোলাহল 
নহে, রষ্তারাষ্ত, মারামারি, কাটাকাটি আরম্ভ হইয়াছে। ভারতে মুসলমান আঁভযান 
আরম্ভ হইবার বহুশতাব্দী পূর্বেও হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের কথা ভারতের 
প্রতি বোদমান্দরের প্রস্তর মুতে এবং ভগ্ন দেউলে জলন্ত অক্ষরে {লাখত আছে। 
শান্ত এবং বৈষবের মধ্যে ধর্মের আদর্শ এবং ক্রিয়াকাও লইয়। মারামারি কাটাকাটির 
কথা বাউলার ঘরে ঘরে জনশুত হইয়। আছে । হাড়ী ডোমের জল খায় না, ডোম 
মুঁচর অন্ন ছোয় না, মুচি মাইঠ্যালের সঙ্গে উঠ! বসা করে না,__আবার কায়স্থ 
কাহারও ছোওয়৷ অন্ন-পানীয় গ্রহণ করে না, সবোপাঁর ব্রাহ্মণ আবার 
কায়স্থকেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। এমাঁন কাঁরয়৷ স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে 
মানুষে মানুষে জাতিবৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য, শ্রেণীবৈধম্য এবং বদেষবাঁদ্ধিজাত ভেদ ও 
বিবাদের যে দুর্দগ্্য প্রাচীর গাঁড়র। উঠিয়াছে, তাহা আঁতক্রম করিয়া এক দেশ এবং 
এক জাতি গঠন কারবার সকল শান্তই আমর হারাইয়। ফৌঁলয়াছ। 
বেদের আমল হইতে স্থাত ও সংাহতার যুগ পর্যন্ত এদেশে মুখ্যতঃ কেবলমাত্র 
দুইটি জাতির উল্লেখ দেখা যায় ব্রাহ্মণ এবং শূদু । সংখ্যার দিক 'দয়। দেখলে 
একশত জন হিন্দুর মধ্যে মান্র ৬ জন ব্রাহ্মণ এবং বাকী ৯৪ জন শূদ্র। শতকর৷ 
৯৪ জনকে অন্ধ, খঞ্জ এবং পঙ্গু কারয়৷ রাঁখয়া, মান্র ৬ জন 'শাক্ষত লোকের 
বার৷ দেশে স্বরাজ অথব৷ স্বাধীনত। আনয়নের প্রয়াস যে বাতুলের কম্পনা, তাহা 
গত কয়েকবারের নি্ষল আন্দোলনে ভগবান আমাদিগকে চোখে আনল দিয়। 
দেখাইয়া দিয়াছেন। যুগ-প্রবতক স্বামী বিবেকানন্দ আমোরকার জনসাধারণের 
সাহত ভার্ুতর অবনত শ্রেণীর দুর্দশার কথা৷ তুলনা কারয়৷ বেদনাবিদ্ধ 
প্রাণে এক শষ্যকে লিখিয়াছলেন, 
আমাদের দেশে যাঁদ কারুর নীচকুলে জন্ম হয়, তবে তার আর কোনও 
আশা ভরসা নাইসে জন্মের মত গেল। কেন হে বাপু 2- এক অত্যাচার । 
আমৌরকার সকলেরই আশা আছে, ভরস৷ আছে, সুযোগ এবং সবধা আছে। 
আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগমান্য হবে। আজ যে 
তয় বিয়া জুতা সেলাই কাঁরতেছে, কাল সে প্রোসডেণ্ট হইবারও আগা রাখে । 
আর আমাদের দেশে 200০5 ৪. cobbler, ever and always a cobbler 
₹_ মাটির ছেলে ছাপান্ন পুরুষ ধারা মুই থাকবে, তাহার কোনও উচ্চ 


আশ। নাই- থাকতে পারে না। কারণ, এদেশে ম:টির ছেলের আর শুচি হইবার 
উপায় নাই VY 


হায় আমরা ক মানুষ ?_ও যে হীড়ী, ডোম, বাগদা, চামার, মালী, মাইঠ্যাল 
আছে এবং পশুরং জীবন যাপন করতেছে, উহাদের উন্নাতির জন্য তোমর। এই 


৯১. 


বৃগবৃগান্ত ধাঁরয়া কি করেছ বলতে পার? তোমর৷ তাহাদের ছোও না, কাছে 
আসতে দাও না-_দুর দূর কর ৷ জাপানী কুকুরটাকেও আদর করিয়৷ কোলে পিঠে 
নিয়া বেড়াও-_-আর সুশ্রী সবল হষ্টপুষ্ট নাদুস্‌ নুদুস্‌ মুচির ছেলোট যাঁদ ঘরের 
দাওয়ায় হাম দয়া ওঠে তবে ‘জাত গেল’, ‘ধৰ্ম গেল’ বাঁলয়া হুঙ্কার দিয়৷ উঠ । 

ওই যে তোমাদের হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, তারা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত 
গরীবদের জন্য এ যাবং কি ক'রেছেন, বলতে পার? খালি বলেছেন, তোর! 
অন্ত্যজ, আমায় ছু'সনে, ছু'সনে । 

চামার যদি পেটের জ্বালায় একমুঠো অন্নের জন্য বাড়ীর দুয়ারে আঁসয়৷ 
দাড়াইয়াছে, আমরা তাহাকে হৃদয়হীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যান কার নাই সত্য, আমাদের 
পাতের উচ্ছিষ্ট অন্নব্ঞ্জন তাহাকে দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহাকে 
হাজার বার সমঝাইয়া দিয়াছ যে, তুই মুচি, তুই অস্পৃশ্য, এখান হইতে সাঁরয়৷ 
যা, - দুরে বাগানের কাছে গাছতলায় যাইয়া অপেক্ষা কর ; সকলের খাওয়৷ হ'লে 
পাত কুড়ানো সব পাব । এমান কাঁরয়। আমর! ভারতের কোটি কোট নরনারীকে 
বুগবুগান্ত ধারয়৷ দালয়। পাঁষর। রাঁখয়াছ। - 

আগে মানুষ চাই, তবে ত ঈপ্দিত ফল লাভের জন্য সংগ্রাম কারবার সৈন্য 
পাইবে । You can’t make bricks without clay, মানুষ চাই__মানুষ 
চাই—Not quantity and number, but quality. শুধু সংখ্য। (Number). 
হইলেই যাঁদ হইত তবে ত ভারতবর্ষকে আর পায় কে? পঁয়াত্রশ কোট লোকের 
বাস যে দেশে__যাহার আয়তন একটা মহাদেশের মত _ যাঁদ সংখ্যাই ভাগ্যানয়ামক 
হইত, তবে এই বিরাট দেশ এবং বিশাল জাতি কি ম্্া্টমের লোকের পদানত 
হইয়। থাকত ! কাঁব তাই আক্ষেপ কারিয়। বাঁলয়াছেন__ 

“সাত কোটি সম্তানেরে হে মদুদ্ধ জনান ! 
রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করনি !” 

আমি দেখিয়াছি এবং বুঁঝিয়াছি, সত্যসন্ধী এবং সত্যাশ্রয়ী ন। হইলে ক মানুষ 
{ক জাতি, কিম্বা কি দেশ, কাহারও মাথা খাঁড়৷ কাঁরয়৷ উাঠবার সাধ্য নাই। দুই 
এবং দুইয়ে যোগ দিলে চার হইবে; উহাকে পাঁচও করা৷ যায় না, [তনও করা৷ যায় 
না।' কাঁরতে গেলে অঙ্ক মেলে না; জীরনভোর যাঁদ এই চেষ্টা কর, তবে 
সেষ্টা বার্থ এবং জীবন বিফল হইয়া যাইবে । মিথ্যার উপর কোনও মহদনুষ্ঠান 
গাঁড়য়া তোলা যায় না ৷ তোমরা সত্যকে স্বীকার কর এবং বরণ কর । লোকচক্ষুর 
অন্তরালে নহে, কিম্বা মনের গোপন প্রকোষ্ঠের মধ্যে নহে_ জগৎ সভায়, বশ্বমানবের 
সম্মুখে মেরুদণ্ড সোজা করিয়। অকুতোভয়, বুক ফুলাইয়া, সতেজে, দাপ্ত অনুরাগের 


সাঁহত সত্যের জয় গান কর। 
বাঙলার আশা ভরসাস্থল বুবকগণ ! তোমর। আজ কোথায় ? জাতিভেদের 


অত্যাচারে এবং সামাজিক নির্যাতনের হাত হইতে অগাঁণত নরনারীকে উদ্ধার 


৯২ 


কারবার জন্য আজ তোমাঁদগকে আহ্বান কাঁরতোঁছ। সহস্র সহস্র বৎসরের 
সামাজিক নিম্পেষণের ফলে বাহার প্রায় পশু পদবীতে অবনত হইয়াছে, অথচ 
যাহার! ভারতীয় হিন্দুসমাজের হস্ত, পদ এবং মেরুদও, তাহাঁদগকে তুলিবার জন্য, 
মৃখতা ও কুসংস্কারের মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার কারবার জন্য, তোমাদের যৌবনের 
তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠ বাহু কি অগ্রসর হইবে নাঃ এই অগাঁণত নরনারী কি 
চিরকালই এইরূপ হীন এবং অবজ্ঞাত জীবন যাপন কাঁরবে? বংশ শতাব্দীর 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলোক, নব নব আ'বন্ধারের কথা, কত আশা, আনন্দও আকাঙ্ক্ষার 
বারতা কি তাহাদের 'নরানন্দময় অন্ধকার কিরে কখনও পৌঁছবে না৷ ? তাহাদের 
হৃদয়দ্বার কি চিরকাল এমান রুদ্ধ থাকবে ? 

এস, কে আছ হদয়বান্‌ ! কে আছ প্রোমিক! কে আছ কর্মী! কে আছ 
বীর! উহাঁদগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর। প্রেমামৃত ধারায় সহস্র সহস্র 
বৎসরের জাতিগত 'বদ্বেষবাহ্ন ?নর্বাপিত কাঁরয়। দাও। দারিদ্রের পর্ণকুটীরে, 
পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, হাটে, বাটে, ঘাটে, বাজারে, 
বন্দরে পন্লীবাসীর গৃহে গৃহে এই মৃতস্জীবনী বার্তা লইর়। যাও; আর বল, 
তোমাদের মহানিশার অবসান হইয়াছে। 

বল_তোমরাও মানৃষ__মেহেদীপাতার বেড়া নহ যে, মালীর ইচ্ছামত 
তোমাঁদগকে নিয়ত কাটিয়৷ ছাটিয। ছোট কারয়াই রাখবে ; যেই নূতন ভাল 
গজাইয়। মাথাটা বাড়াইবার চেষ্টা কাঁরবে, অমান মালীর সুতীক্ষ কীচিখান৷ কচাং 
কাঁরয়। সেই ডালাঁটই ছাটিয়৷ হোট কারিয়৷ দিবে । না-_না-_তোমরা মানুষ, 
বাবুর বাগানের মেহেদীপাতার বেড়া নহ, কাষ্ঠ লোস্ট নহ । আজ ভাঙ্গ তবে ওই 
জাতিভেদের পাষাণ ্তুপ__যাহ৷ জগদ্দল পাথরের ন্যায় এই বশাল জাতির বুকে 


বাসা তাহার শ্বাসরোধ এবং ক্রোধ কারয়৷ রাঁখরাছে--র্ণ বিণ কাঁরয়৷ ফেল 
ওই পাষাণ প্রাচীর, যাহা মানুষ এবং মানুষের মধ্যে নানারূপ ভেদ ও দিদেবদধর 
ব্যবধান রচনা কীরয়াছে এবং ভাই ভাইকে চানতে দিতেছে না । 


বাঙলার গৃহীত এবং নিপীড়িত কোট কোটি কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত উঠুক _ 
“ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছ জেয'্তয়, তোমার হউক জয়। 
[তীমরণবদার উদার অভ্যুদয়, তোমার হউক জয় | 
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে, 
জীর্ণ আবেশ, কাটে সুকঠোর ঘাতে, 
বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমার হউক জয় ৷? 
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এখন ও তখন 
জানাজা জাশাত] |] হন], LEO) A) El] তা খালা) |) 


আজ আমরা মহাযুগসান্ধিস্থলে এসে দীড়িয়োছ। ইউরোপায় মহাসমরের পর 
শান্তি স্থাপিত হয়ে জগতে একটা নবযুগ আসছে__অনেকেই সেই আশায় উৎফুল্ল 
হয়েছেন। আমরাও যে আশামু্ধ হয়ে এই পারবর্তনের দিকে দেখাঁছি না৷ এমন 
নয়। কিন্তু শুধু চেয়ে দেখায় লাভ কোথায় যাঁদ এই পারিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য 
স্থাপন করে আমরা নবধুগকে বরণ করে নিতে না পার? তাই আজ ববেচন। 
করে দেখতে হবে আমাদের জীবন যেপথে চালিত হয়েছে তা এখন এই সামঞ্জস্য 
স্থাপনের নূতন উদ্যমপ্রকাশের অনুকূল অথব৷ প্রাতকুল। 

আপনারা স্বর্ণ গত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের “সেকাল ও একাল” নামক 
উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ পাঠ করে থাকবেন। সে প্রবন্ধে তান নানাঁদক থেকে সেকালের 
সঙ্গে একালের তুলনা করে দেখিয়েছেন। সেকালে ইংরেজী "শিক্ষা করবার ক 
অদ্ভুত চেষ্টা দেখুন ;__কখন কবিতা, কখন বা গানের আকারে ইংরেজী শব্দের 
বাঙল৷ অর্থ বালয়ে তখন ছাত্রদের মুখস্থ করান হত ; যথা 

পম্ীকন লাউকুমড়ো, কুকুম্বর শশা । 
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লৌমেন চাষা ॥ 

বসু মহাশয়ের “সেকাল ও একাল” থেকে আর একটা বড় মজার কথা উদ্ধত 
কছি।-_একবার রথের দিন এক সরকার অফিস কামাই করে। পরদিন সাহেব 
জিজ্ঞাসা করলে, “কাল আস নি কেন?” সরকার তো ভেবে আকুল । রথের 
ব্যাপার বুঁঝয়ে দেয় কি করে? তারপর বলে উঠল “চার্চ, চার স্যর” (Church) । 
কিন্তু রথ চার্চের মত হলেও ইটের তৈরী নয়। তাই সে পরক্ষণেই বললে “চার্চ 
চার্চ স্যর” “Wooden Church” অর্থাৎ কাঠের গির্জা । ক্রমে আরও ব্যাখ্যা, 
নচে মনের কথা মনেই থেকে যায় । তাই_ “Three stories high”, “God 
Almighty (জগন্নাথদেব ) sit upon”, “Long long rope”, “Thousand 
men catch,” “Pull pull, run away, run away” “হার বোল, হার হার 
বোল” । দেখুন তবে, সেকালের ইংরেজীনবীশ রথের কোনখানটা বুঝিয়ে দিতে 
বাকী রাখলেন? কিন্তু এই ‘সেকাল’ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের আগেকার কাল। ১৮১৬ 
খৃষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর যে কাল এল, সেই হচ্ছে বসু 
মহাশয়ের ‘একাল’ । কিন্তু তাঁদের একাল আজ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমাদের কাছে 
পঢ়রাকাল হয়ে গেছে। গত অর্ধ শতাব্দীকাল আমাদের দেশে এক মহা৷ 
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পাঁরবর্তনের যুগ বললেই চলে । এ যুগে ভাবে চিন্তার ধর্ম্মে কর্মে নৃতন আদর্শের 
পাঁরকম্পনায়, দেশে নান৷ দিকে নূতন স্রোত প্রবাহত হয়েছে। এ যুগে 
রাজনীতিক, আর্থক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার পাঁরবর্তন ঘটেছে। দেশ 
ধবাবধ ঘাত-প্রাতঘাত সহ্য করেছে । আজ তাই “পণ্ডদশ বংসরে রসায়নশান্তরের 
উন্নীত”-র কথ৷ না বলে আমাদের জাতীয় উন্নত বা অবনাত সম্বন্ধে মাত দু'এক 
কথার আলোচন। করাঁছ। ব্যবসায়ী এক বংসর অন্তর হসাবানকাশ করে নূতন 
খাতা করেন। জাতর জীবনের হিসাব-নিকাশ এত সহজ ব্যাপার না হলেও 
৫০ বংসর পরে আজ আমর৷ সকলেই একবার সেই উদ্দেশ্যে চোষ্টত হয়ে 
আলোচন। আরম্ভ করে 1দয়ৌছ। 

পাঁরবর্তন অনেক হয়েছে। বড় কথ৷ ছেড়ে প্রথমে এই একটা সাধারণ কথা 
ধরা যাক । এই ধরুন মহানগরী কলকাতার অবস্থা । তখন কলকাতার রাস্তার 
দু’ধারে বড় বড় পগার ছল, সাকোর উপর দরে ত পার হতে হত । ধাক্কাধাঁব্ধতে 
গাঁড় কোচোয়ান কখন কখন সব একসঙ্গে পগারস্থ হত ।_-ঘোড়া৷ টেনে তোল! 
যেত না। আর সে পরঃগ্রণালীতে যে জলধার৷ প্রবাহত হত, তার রাসায়ানক 
শীবশ্লেষণ করলে আজকালকার কলকাতাবাসীকে আঁস্থর হয়ে উঠতে হবে। 
পতার কাছে শুনোছ-_মেথর তখন গঙ্গায় ময়ল৷ ঢালত কথা শুনে হয়ত এখন 
অনেক “সুকৌশনী সীমীন্তনী ” প্রাতঃন্নানের নামে চমকে উঠবেন । কলের জল 
তখন সেই প্রথম আরম্ভ হয়েছে । সহরে মহা আন্দোলন পড়ে গেল। নলের মুখে 
Stop cork চামড়া দেওয়৷ আছে, তাই গৌঁড়। "হন্দুর দল কলের জল ব্যবহার 
করবেন না বলে মহ! হৈ-চৈ লাঁগয়ে দিলেন । য৷ হোক কালধর্মে বাদীবচার এমন 
বদলে গেল, যে আজ তারাই আবার কলের জল বন্ধ হলে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেন, 
রাগে ফুটে ওঠেন । সেকালে দুচারটা ইংরেজী বল জেনে আমলার। বড় বড় কাজ 
চালয়ে তেন ; যে যতগুল ইংরেজী বাক্য মনে রাখতে পারত তার শবদ্যার দৌড় 
তত বেশী ধরা হত। কিন্তু একালে এম-এ পাশ কর৷ যুবককে চাকাঁরর বাজারে 
‘ক {বিড়ম্বন৷ সহ্য করতে হয় ত। সকলেই জানেন। 

আমরা যে আজ সামাঁজক ও আর্থক অথবা রাস্টরনোতক ব্যাপারের বুর্ণার 
মধ্যে পাক খাঁচ্ছ, তার সরবপ্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, প্রাচীন ব৷ মধ্যযুগের মত 
আর আমরা পথবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্কণূন্য নই; আজ এই বাষ্প ও 
তীড়ংশাস্তর যুগে, এই রেল, টোলগ্রাফ ও জাহাজ প্রচলনের 'দনে, নানাজাতর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে আমরা আঘাতের পর আঘাত পাঁচ্ছি। এই ঘাত-প্রাতঘাত 
এখন চলতেই থাকবে, এর বিরাম নেই। আমর। বেশ শা'স্ততে গছলাম। দেশের 
মাটিতে সোনা ফলত, আনন্দে ও প্রাচূর্য্যে দিনগুলে। বেশ সুখে ্চ্ন্দে চলে যেত! 
তু আজ কয়েক বংসরের মধ্যে পূর্ব ও পাঁশ্চম উভয় দক থেকেই করেকট প্রচ 
শান্তশালী জাত বুঁদ, কৌশল, রাজনীতি, কূটনীতি প্রভীত অবলম্বন করে 


রে 


আপনাদের চলন্ত ও ছুটন্ত জীবনের বিপুল চাণ্চল্য ও অদ্ভূত সঙ্ঘশান্তর উদ্দাম 
গাঁতবেগ নিয়ে আঁত নির্মমভাবে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে । আমরা এখন 
প্ৰাহ ত্রাহি করে সামলাবার পথ খু্জাছ। এই সামলাবার চেষ্টায় আমাদের 
মূলমন্ত্র হওয়৷ উচিত, জাতির সর্বতোমুখী উন্নত ও বিকাশ । সমাজদেহের এক 
অঙ্গের পাঁরচালন৷ হলে মাত্র সেই অঙ্গেরই সৌষ্ঠব হবে , অপরগুল পঙ্গুত্বে নেমে 
গিয়ে অসাড় ও অচল হয়ে থাকবে । এই ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রামের দিনে যাঁদ 
আমাদের চেষ্টা ও উৎসাহ তদুনুরূপ ভয়ঙ্কর ন! হয়, যাদ সমাজের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, 
শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ প্রাণ অনন্যকর্মা হয়ে এই মহাসমস্যার মীমাংসায় নিয়োজিত না 
হয়, তবে পরাজয়ই আমাদের পক্ষে সুনিশ্চিত এবং এ-পরাজয়ের অর্থ জাতির মৃত্যু । 
পাঁরবর্তনশীল জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে বৃদ্ধি কৌশল ও প্রাণশান্তর বলে যারা 
সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে, জীবন-সংগ্রামে তারাই টিকে যায় ; আর নৃতন নূতন 
ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গে বুদ্ধ করতে যারা অক্ষম হয়, কালে তাদেরই আস্তত্ব বিলুপ্ত হয়ে 
যায়। ভূত্তর খুঁড়ে এমন অনেক আতিকায় জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেছে 
যাদের বংশধর পৃথিবীতে আর নেই । জীবন-সংগ্রামে টিকতে না পেরে এদের 
অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে গিয়েছে । অস্ট্রেলিয়া ও আমোরকার এমন কতকগুলি 
আদম জাতি ছিল, যার! প্রবল ইউরোপীয় জাঁতর আঘাতে ও আওতায় দুর্বল 
হ'য়ে ক্লমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হচ্ছে । বর্তমান জীবন-সংগ্রামও আমাদের পক্ষে 
বড় ভয়ঙ্কর কথা; এর ফলাফলের উপর আমাদের মরণ-বাচন নির্ভর করছে। 
সুতরাং আমাদের এখন এমন কর্ণধার চাই ধারা সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি 
্বাস্থ্যনীতি প্রভাত সকল ক্ষেত্রেই পাকা হাতে হাল ধরে আমাদের সামাল করে 
নিয়ে যেতে পারবেন। জাতি সকল দিকেই আগুয়ান হয়ে চলবে--এই তাদের 


মূলমন্ত্র হবে। 
একটা লোকহাসানো কথা আছে £_ 
লঙ্কায় রাবণ মলো ৷ 
অহল্যা শোকে ডবল ॥ 


কিন্তু এই হাসির কথা আজ পরম সত্য হয়ে দরাড়িয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ 
যে একটা মহা আবর্তনের সৃষ্টি হয়েছে, সব জাতিই তার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। 
তাই ইউরোপে অন্নাভাব হওয়ায় ভারতবর্ষের ভাণ্ডারে টান পড়েছে । তাই 
ইউরোপে যুদ্ধ হল আর, ভারতবাসী মারা গেল-_সত্য কথা হয়ে গেছে। ভাত- 
কাপড়ের টানাটানি এমন আর কোনোকালে হয়োছিল ক? Nature abhors 
ড৪09110-_একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকাতি রাজ্যে কোথাও যাঁদ একটু বায়ু কোনো 
উপায়ে নিষ্কাশিত করে দেওয়া যায়, তবে তখাঁন অপর স্থানের বায়ু এসে তার স্থান 
পূরণ করে। মানব সমাজ সম্বন্ধেও আজ সেই নিয়ম খাটছে। একের অভাব অন্যে 
পুরণ করছে। কিন্তু এই পূরণের কাজ যে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নি, যাকে নিজের 


৯৬ 


ঘরের ভাত বাধ্য হয়ে অথব৷ বৃদ্ধর দোষে অপরের মুখে তুলে দিতে হচ্ছে, দুর্দশা 
আজ তারই। সমস্ত পৃথিবীতে আজ ঘটনাচক্র এমন আশ্চর্য্য বেগে ঘূর্ণমান যে এর 
1ভতরে অবস্থান করে আপন আন্তত্ব বজায় রাখতে হলে, বিগত একশত বংসরে 
আমর। যে-সব কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে রীতিমত আয়াস স্বীকার কাঁর ?ন, আজ 
তি এক বংসরে সেরে নিতে হবে, নইলে রক্ষ। নাই। ম্যাণ্ডেস্টার আগে ৪০1৫০ 
কোট টাকার কাপড় উৎপন্ন করে এ দেশে 'বকুয়ের জন্য পাঠিয়ে ঈদত। আজ 
সেখানে মাত ১০।৯২ কোটি টাকার কাপড় তৈরী হচ্ছে। অবাশষ্ট অংশের কতটুকুই 
বা বোম্বাই পূরণ করতে পারছে ? ধারা সামলাতে হলে আমাদের এখন একদিনের 
নোটিশে অনেক কাজ এাগয়ে নিতে হবে । 

স্বদেশে বিদেশে এখন শোন যায় যে__আমাদের একটা জাতীয় জাগরণ 
হরেছে। এট খুব বড় কথা- খুব লম্ব৷ চওড়া কথা । কিন্তু জাগ্রত জাত মাত্রেই 
যে সুবিশাল কর্মক্ষেত্র আপনাপন শান্ত নিয়োজত করছে আমাদের সে কর্মক্ষেত্র 
কোথায় ? আমর। ক জাগরণের উপধুন্ত কাজ করতে প্রন্তুত আছি? আমরা কি 
নিজের পায়ে ভর দিয়ে সংসার পথে নিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করোছ। অথবা 
জাগরণের পর শুধু কুম্তকর্ণের দুর্দশা আমাদের জন্যে গোপনে অপেক্ষা করছে! এ 
পৃথিবীতে একেবারে বেঁহুস হয়ে আমর৷ অনেকাঁদন কাটিয়া দয়োছ। বেঁহুসের এ 
ঘুমভান্গা কি সত্য ঘটনা 2 এ জাগরণে সত্য আছে আম বিশ্বাস কাঁর। 
কিন্তু কোথায় কতটুকু জেগেছে, এ জনসংঘ কোথায় ক পাঁরমাণে সাড়৷ 
দিয়েছে তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। শুধু_জেগোঁছ, জেগোছ, বলে চীৎকার 
ক'রে আত্মপ্রতারণা৷ করলে চলবে না । 


| সক্রোটস বলেছেন,_কোন (বিষয়ের সত্য 
নির্ধারণ করতে হলে_passion, Prejudice, sloth— এই তলা বর্জন 


করে অনুসন্ধান আরম্ভ করতে হবে। মনের যে দিকে বিশেষ ঝোঁক, আমাদের 
চি্ঞাপ্রণালী যাঁদ বিচার বিবেচনা না করে সেই ঝোঁকের মুখে প্রবাহত হয়, বাদ 
আমরা আলস্য ও অন্ধ সংস্কার বর্জন করে 


হিন্দুর মত খেতে-গুতে, উঠতে-বসতে, জন্মাতে-মরতে এমন বাধাবাধর মধ্যে 
আর কোন জাত আছে কনা জানি না। জন্ম হতে আরম্ভ করে জাতকরিয়াঁদ 
সংস্কার ইত্যাদি ধরে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পরেও কেবল শাস্ত্রের দোহাই। এ কাজ 
কর, ও কাজ কর, এটা মনু বলেছেন, ওটা যাজ্ঞবন্ধ্য বলেছেন, এগুলি পরাশর বা 
বৃহস্পাঁত আদেশ করেছেন; এখন বারবেলা, তখন কালবেল৷ ; আজ বাহিরে গেলে 
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সর্বনাশ__কারণ ওই রাক্ষসী তারা দুটো অশ্লেষা আর মঘা : ওই হাচি টিকাটাক, 
গিরগিাটি ! চলা ফেরা, ওঠা বসায় এ কি দারুণ বিড়ম্বনা ! কিন্তু এত আগলেও 
আমর৷ সামলে রাখতে পারছি কই ? যমালয়ের দ্বার একেবারে খুলে গেছে । আর 
বমদূতগুলে৷ নান৷ রোগের মূর্তি ধরে এসে আমাদের টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। 
আবার দেখুন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে যে সব বিদেশীরা এ দেশে 
ব্যবসা-বাণিজ্য করে সিন্দুক ভরে টাক৷ নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে, তাদের ওঠা- 
বসা, যাওয়া-আসার বারবেলা ও িথিনক্ষত্রের কোনে! শাসন নেই, তার৷ প্রত্যেক 
ব্যবহারেই স্ব-স্বাধীন, তাই সর্বত্র তার! স্বাধীন। নানাগ্রকার অদ্ভুত লোকাচারের চাপে 
আমর৷ পন্থু হয়ে আছি, অথচ বার বার তাদেরই মেনে চলছি । কিন্তু সেই সাগর 
পারের লোকেরা কেমন মুত স্বচ্ছন্দগতি, অবাধ ও আত্মানর্ভর । 

ভগবান বিচারবুদ্ধ দিয়ে আমাদের মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। 
সুতরাং এ-সব কথ। একবার আমাদের নিজে ভেবে দেখা উচিত। দেশে 
স্তীশিক্ষার অভাবে সমাজদেহের আধখান৷ ত অসাড় গাতিহীন হয়ে পড়ে আছে। 
আবার পুরুষদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, লোকসংখ্যার অনুপাতে তার৷ নিতান্তই 
মুষ্টিমেয় । এই ম্যষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক যাঁদ জীবনযান্রাকালে কোথাও জীবনের 
গারচয় না দিয়ে, সর্বীবষয়ে পুরাতনের চাবুক খেয়ে পথ চলেন, তবে সে পথ 
তাদের মরণ পধ্যত্তই পৌছে দেবে। কিন্তু মরতে ত আমর! চাই না। তাই 
সমাজ, ধৰ্ম্ম, নীতি--সকল বিষয়েই যে-সব অন্ধ-সংস্কার বহুবুগ ধরে আমাদের 
হাড়ে হাড়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে তাদের উপড়ে ফেলে প্রাচীনের মধ্যে যেখানে প্রাণ 
ছিল তার পাঁরচয় লাভ করতে হবে এবং সেই প্রাণের ধারাকে আবাচ্ছিন্ন প্রবাহে 
নৃতন পারিপার্শ্বকের মধ্যে বিচিত্র বাবধ রসে ও আঁভনব গন্ধে ফুটিয়ে তুলতে 
হবে। জীবন-বাশীতে জাগরণের সুর তুলে দেশের রন্ধে রন্ধে নৃতন যুগের 
আগমনবার্তা ঘোষণা করবার ভার যাদের উপর, কি দৃঃসাহসে বুক বেঁধে, কোন 
দুরাশায় মুগ্ধ হয়ে, কোন্‌ সে দুর্গম পথে তাদের ছুটতে হবে_হে তরুণের দল, 
সে কথা যাঁদ একবার শুদ্ধ সমাহত চিন্তে চিন্তা করে দেখ, তবেই বুঝতে পারবে 
যে, সে নৃতন পথে পাঁথকের পাথেয় হচ্ছে অন্তর ও বাহিরের পাঁরপূর্ণ সামজস্য। 
বাঁহরকে উজ্জল প্রকাশমান করে তে পারবেন, 'তাঁনিই সে পথের যান্রী । যারা 
কপটচারী, যাদের মন মুখ এক নয়, সে পুণ্যপথে চল। দূরে থাক, তার সন্ধানই 
১748 । আমাদের দেশের আচার 

অন্ধ দেশপ্রীতি সত্যের পথে বড় বাধ। দের রী 12 
ব্যবহার 'বাঁধ-বাবসথা প্রভাত য৷ কিছু সবই ভাল-_এরুপ বিশ্বাসের দিকে যাঁদের 
মনের খুব ঝোঁক, কোনপ্রকার সংস্কারের কথায় তাঁর৷ কখনও আমলই দেবেন না। 
- এখন দেশের হাওয়া ক্রমে ফিরচে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন আম হেয়ার 


৪ 


৯৮ 


স্কুলে গাঁড়, তখন কেশব সেন বিলাত গিয়েছেন; দেশের শিক্ষিত মহলে তখন 
‘একেশ্বরবাদের আলোচনা চলছে । রাজনৈতিকদল তখন ছিল ন৷ বললেই চলে ৷ 
সে সময় ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল মুলক বা ডেপুটাগার। কিন্তু এখন 
আমাদের আশ অনেক বেড়ে গেছে । এখন আমরা “রফর্ম” পাচ্ছি। কয়েক 
বৎসর আগে গভর্নর-জেনারেলের কার্ধ্বীনর্বাহক সভায় ( Imperial Executive 
C০uncil ) একজ্রন ভারতবর্ষীয় সভ্য গ্রহণ করা হবে, এরুপ স্থির করা হয়। লর্ড 
মলি তাঁর “জীবন-স্মাত"-তে এই ঘটনাকে A breach in oureaucracy বলে 
উল্লেখ করেছেন। এখন এ কারয্যানরণাহক সভায় ভারতীয়সভ্যের সংখ্যা বহু পাঁরমাণে 
বুদ্ধ কর৷ হবে। যোগ্য ভারতবাসী এ সকল সভায় সভ্য হবেন এবং ক্রমে তাঁরা 
শমানষ্টারের' পদে উন্নীত হতে পারবেন এমন আশা থাকবে । আবার শাসন- 
ব্যাপারে কতকগুলি কার্য্য সম্পাদনের ভার বিশেষভাবে তাঁদেরই উপর এসে পড়বে 
(Transferred subjects ) সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁদের কার্য্যের প্রসার যথেষ্টই 
হবে । আমাদেরই একজন-_লর্ড ?সংহ আমাদেরই এক প্রদেশের গভর্নর হয়ে 
আসছেন। এই রিফরম্‌ ব্যাপারের ভালমন্দ বিচার আমি করাছ ন৷ ৷ রাজনৈতিক 
দলের মধ্যে আমি কেউ নই ; আম বৈজ্ঞানিক মান্ন। আমার কথা শুধু এই যে, 
নানাদিকে দেশের কর্মক্ষেত্রের প্রসার ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে ; জনসাধারণের আকাঙ্জ। 
দিন দন বেড়ে যাচ্ছে। ৫০ বংসর পূর্বে দেশের 


অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার 
মধ্যে পার্থক্য অনেক দেখা বাচ্ছে। সুতরাং সেই সঙ্গে আমাদের সামাজিক বাঁধ- 
ব্যবস্থার সময়োপযোগা পারবর্তন অপারহার্য্য হয়ে পড়ছে। পারপাশ্বক অবস্থার 


পাঁরবর্তনের সঙ্গে এখন আমাদের সামনে পা ফেলে চলতে হবে এবং তার জন্যে 
নানাঁদকে আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে-এই আমাদের প্রধান বন্তব্য। 

দেশে নূতন যুগ আসছে। তাই আমাদের নৃতন আয়োজনে আঁভনব শিক্ষার 
প্রশ্োজন হয়েছে । বাঙলা দেশে আমাদের একট! সাংঘাতিক দোষ এই যে, 
আমরা সহজে ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরে নিতে চাই ;-_রীতিমত একটানা পরিশ্রম 
করে কাধ্য সম্পাদন করতে হলে আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। 
দেশের সহস্র কাজ আজ অসম্পন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। এখন শুধু চালাকির 
দ্বার৷ এই মহৎ কাজ সম্পন্ন হবার কোনে৷ আশা আছে কিঃ সফলতার তো 
কোনো বাধা পথ নেই। “আলালের ঘরের দুলাল”এর ঠগচাচার মত “ও মুই 
তুড়ি দিয়ে কেল্প৷ ফতে করব” ভাবলে কেল্ল৷ ফতে হওয়া ত দূরের কথা, কর্মের 
পথে এক প অগ্রসর হওয়াও সম্ভব হবে না। সম্ভব যা হবে সে শুধু কথার ফাকা 
আওয়াজ-যা৷ আমাদের দুনিয়ার সামনে ঘাড় আরও হেট. করে দবে মাত্র 
মিঞা তিতুমীরের বাশের কেল্সা বেঁধে লড়াই করবার সাধে যে অবস্থা 
হয়েছিল। ( এখন চাই কাজ; 


চীৎকার বা চালাকতে আর চলবে না ; মুখে 
ছাপ এটে কথা বন্ধ করে ছিরচিত্তে কাজের জন্য দম নিতে হবে ।) “Every- 


৯৯. 


thing great was achieved in solemn silence”— লোকচক্ষুর অন্তরালে 
স্ত্ধনীরবতার মধ্যে প্রকৃত মহৎ কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়েছে । আমর৷ বাঙালী বড় ভাবপ্রবণ 
জাতি। কিন্তু ভাবের মধ্যে গভীরত৷ নেই বলে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ত৷ 
কলেজ স্কোয়ারের গলাবাঁজতেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ;__শিশ্পোদ্ধারকষ্পে 
একটা ও আসল কাজের রীতিমত প্রতিষ্ঠা করতে পারে ন। ১৮ লক্ষ টাক! 
নিয়ে “বঙ্গলক্ষী” কি করেছে ? কিন্তু এদিকে যুদ্ধের সুযোগে বোস্বাই কলওয়ালার৷ 
শতকরা দু তিন শ’ টাকা লাভ দেখিয়েছেন । নাগপুরে “এম্প্রেস্‌ মিল” টাটার 
এক অদ্ভুত কীর্ত। কিন্তু বি এ__এম এ পাশ করে যাঁরা চীৎকার করেন__তা 
বাঙালীই হন আর মাদ্রাজী বা মারাঠীই হন-_তাঁদের এ ৪০ ৫০ৎটাকার চাকাঁরই 
সম্বল হয়ে দাঁড়য়েছে। 

তবে অবসাদের কারণ নেই । কতকগুলি বিষয়ে আমর। যে নিঃসন্দেহে 
কিছুদূর অগ্রসর হয়োছ, এইটেই আশার কথা৷ বশ্বীবদ্যালয়ের প্রাত আমরা 
যত কটা্ষই কাঁর না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিদ্যাশল্মার ফলে 
দেশে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হচ্ছে। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নান! 
বিষয়ে স্বাধীন গবেষণা-শন্তির পারচয় পাওয়।৷ যাচ্ছে। প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি 
পেয়ে সম্মান লাভ করা শুধু মুখস্থ বিদ্যার কর্ম নয়._একথা অবশ্য আজ কারও 
আঁবাঁদত নেই। স্বাধীন অনুসন্ধানের ফলে বিশ্বাবদ্যালয় হতে ক্রমে এমন সব 
তত্ত্ব বাহির হচ্ছে, যা আমর। সগৌরবে অন্য দেশের সুম্ুখে দাখিল করতে পার ৷ 
নান৷ ঘটনা-পরস্পরার সমবায়ে দেশে জাতীয় ভাব পুষ্টলাভ করছে। (বাভিন্ন 
প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রীতি ও সহনুভূতি ক্রমে ফুটে উঠছে । পাঞ্জাবের দ্দিনে 
ভারতের সমল স্থান থেকে ১৮২০ হাজার শিক্ষিত লোক অমৃতসরে সমবেত হয়ে 
তাঁদের বেদনায় আন্তারক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং তদের দুঃখকে আপন 
দুঃখ বলে বরণ করে নিয়েছেন। তোমরা ও আমরা আজ সেই একই ভারতমাতার সন্তান 
-_ এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে জাতীয় জীবন বিকাশলাভ করছে। আবার দুর্ভিক্ষ বন্য। ও 
বঞ্জা পীড়িত হতভাগ্য দেশবাসীকে নানাভাবে সাহায্য করে সমাজসেবার আকাচ্ক্ষা 
দেশের যুবকগণের মধ্যে জেগেছে! মহা সংক্রামক রোগ বা মহা বিপদ উপস্থিত 
হলে যখন সবাই আর্ভকে ফেলে পালায়, তখন এমন লোকও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 
যারা হাঁসমূখে অকাতরে তাদের সেবা-শুশুষা করে বাঁচিয়ে তুলছে। গ্লেগ রোগ, 
বর্ধমানে বন্যা ও পূরবঙ্গে ঝড় তার প্রধান সাক্ষী ৷ এই সেবারত দেশে একটা 
খুব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। তাই আজ মনে হয়, আমরা ধারে ধাঁরে খাঁটি ও 
আসলের আদর করতে শিখাঁছ । অনেক চিন্তা ও ভাবাবপর্য/য়ের পর আজ 
দেশের সাধন ক্রমে অন্তমূ্খী হচ্ছে এবং দেশের চিন্তাকেন্দর সুপ্রাতা্ঠত হচ্ছে। 


এই সকলই আশার কথা ৷ 
এই সুত্রে মাদ্রাজে “ব্রাহ্মণদের আন্দোলনে”র কথা মনে পড়ছে। ব্রাহ্মণই 
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অন্রা্ধণকে বরাবর ঘৃণ৷ করে এসেছেন। তাই “বরফরম্‌ বিল” পাশ হবার সময় 
থেকে অন্রাঙ্মণ খুব সাবধানে আছেন-_পাছে এই সামান্য রাজনোতিক সুবিধার 
সবটুকু ব্রাহ্মণ একচেটে করে ফেলেন। কুপ্রথা হজম করে আসতে আসতে আমাদের 
সমাজে এতটা নৌতক অবনাঁত হয়েছে যে, সামাজিক কুরীতর পাঁরবর্জন সম্বন্ধে 
বুদ্ধির সায় ( Intellectual assent ) থাকলেও অন্তরের সাহসে আর কুলায় না৷ 
“পারিয়া অস্পৃশ্য”_একথ৷ যুক্ত ও তর্কের দ্বারা শতবার অস্বীকার করলেও, 
কাধ্যতঃ আচরণে আমর। একথ৷ শতবার স্বীকারই করোঁছ। তাই অন্যের কাছে 
আপনাদের রাজনৈতিক আঁধিকার ভিক্ষী করলেও, আপন দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ 
জনসাধারণকে আমরা সামাজিক আঁধকার থেকে বাত করে রেখোঁছ। বিদেশীর 
নিকট আমর। যে অধিকার 'ভিক্ষ। করি, স্বদেশবাসীর ঠিক সেই রকম জন্মগত 
আধকার কেড়ে নিয়ে তার উপর অত্যাচার করতে কুষ্ঠিত হই না। যাহোক, এই 


Creation of Elec- 


যথেষ্ট পাঁরমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের সকল স্থানের লোকেরই আপন আপন 
প্রাতাঁনাধ নন্বচিন করার ক্ষমতা থাকবে । কাজেই ব্রাহ্মণ, 


সকল জাতির প্রাতানাধকেই এখন ব্যবস্থাপক সভায় পাশ 
তখন আর জাত ছ:ৎ মানলে চলবে ন৷ । 


ভাল। এমার্সন বলেছেন_“Heroism consists not o 
cannon ball but also in facing social 
গোলার মুখে দাড়ানোই কেবল বীরত্ব নয়, 
মুখ দাড়ানোও সমান বীরত্ব 1? 

বাঙালীর সুখ্যাতি গোখলে করোছলেন। [তান বলোঁছলেন_ "What 
Bengal thinks today India thinks tomorrow» বাল আজ যা চিন্তা 
করে, সারা ভারতবর্ষ কাল সেই চিন্ত! গ্রহণ করে। বাঙালীর পক্ষে এ বড় কম 
গৌরবের কথা নয়। 'কন্তু লাট-সভায় প্রাতানাঁধ প্রেরণ ব্যাপারে মাদ্রাজ ও 
মহারাষ্ট্র দেশের কাছে বাঙল৷ হার মেনেছে। গোখলে এ সভার সভ্য ছিলেন; 
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বর্তমানে সভ্য আছেন। এরা ধনী নন, কিন্তু জ্ঞানী ও কর্ম ৷ 
বাঙল৷ থেকে উপাস্থত যে-সকল প্রাতানাধ লাট-সভায় গিয়েছেন তাঁদের ধন আছে 
কিন্তু দেশ সম্বন্ধে কোনো গুরুতর ব্যাপারে আলোচনা করার শান্ত তাঁদের কম। 
বাঙলায় রাজা-রাজড়া না হলে মেম্বার হয় না ; কিন্তু মাদ্রাজে ত নয়। বাঙলা 
এইখানে পশ্চাতে । 


nly in facing 
ostracism”—“কামানের 
সমাজে একঘরে হওয়ার ভয়ের মুখো- 


১০১ 


বাঙলায় এক অন্নসমস্যাই মহা সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে ৷ বাঙলার স্বাস্থ্হান, 
উৎসাহহীনতা, কর্মমীবসূখতা-_-এ সবের মূলে এ অন্নসমস্য৷ ৷ পেট ভরে পুঁ্টি- 
কর খাদ্য খেতে না পেলে বাঙালী ক্রমে কাজের বাহর হয়ে পড়বে; ম্যালোররায় 
ভুগে ভুগে ধ্বংসের পথে এগিয়ে বাবে। তাই বাল, আজ আমাদের কড়া ও 
ঝাঁজালে৷ বন্তুতা ছেড়ে কাজের হাতেখাঁড় হওয়া চাই। আর কথা নর- এখন 
শুধু কাজ। কিন্তু বে-কাজ সম্পাদন করতে পারলে বাঙলার, মহাসমস্যার মীমাংসা 
হবে, সেই কাজের প্রেরণা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে আসা চাই । বাঙালীর 
আত্মার জাগরণ চাই। আ'ত্মক শান্তির বলেই বাঙালী তার জীবনপথের 
সকল বাধাগুলি ঠেলে দিয়ে জাতীয় জীবনের পাঁরপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর 
হতে পারবে । তাই আজ আত্মার মধ্যে আমাদের শান্তর কেন্দ্র খংজে বার করতে 
হবে__কেন্দ্রের সন্ধান পেয়ে, সেইখানে আপনাকে ্রাতাঁষ্ঠত করতে পারলে, 


জীবন-সংগ্রাম জয়লাভ হবেই হবে ।* 


fee ENA 
* বন্তৃতাটি গ্রবানী ১৩২৭, আশ্বিন সংখ্য! হতে সংক্ষেপিত | 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 
অশ্রক্ৰাশিত সজওওচ্ভু* 
[ এক ] 
College of Science 


26, 2. 27, 
My dear Dhiren, 


তোমার পত্র পাইলাম । সুতা যে পাঁরমাণ তৈয়ারী হইবে ঠিক সেই পাঁরমাণে 
ইহা খরচ কাঁরতে হইবে। 


হইবে । জানিতে দলেই মস্কিল বাধিবে। এখানে মোটা সুতার আদৌ বাজার 


তোমরা যে এতগুলি তাঁত 
বানাইয়াছ সেগলতে ঠিক কাজ হইতেছে ন৷? আমরা এখানে চরকার উপযোগী 
ল্া আঁশওয়াল৷ ( Long 51816) সুতা ৪ বা ৫ মন এক গাইট পাঠাইতোছি। 
আর জামার উপযোগী এক গইট সুতাও পাঃ চত নম্বর 


রাখিবে। আম বাড়ী বাইয়। তন্ন ২ কাঁয়া পরীক্ষা কাঁরব। 


তাঁতের কাজ বাড়াইতে ন৷ পারলে 


University-তে যাইতে হইবে। সুতরাং মার্চের শেষভাগে বা এাপ্রলের প্রথম 
ভাগে ল্ন বাড়ী যাইতে পারব না । 


Yours Sincerely, 

P. C. Ray 
[ছুই। 
বাগেরহাট 


১৮. ৫. ২৮ 


কাঁরয়৷ রাঁববার প্রত্যুষে সাতক্ষীরা 
সেখানে সম্ভবত ২ দন অবাস্থাত 
মারে পুনরায় রারুলী আঁভমুখে রওনা 
আমাকে প্রতীক্ষা কারবে। এতাঁদন 
বাসদ তোমার নিকট পৌছিয়াছে। 


Yours Sincerely, 


P. C. Ray 
* পত্রগুলি আচার্য দেবের স্ব্রামবানী, এবং 


চরক| ও গ্রামসেব সহিত যুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিদাদ ঘোষকে লিখিত। 2১০ 


My dear Dhiren, 


আমি এখান হইতে আগামী কল্য যান 


টীমারে চালনায় ( বাজুয়৷ ) রওনা হইব । 
কাঁরতে হইবে। 


১০৩ 


[তিন] 
93, Upper circular Road, 


Calcutta, 11. 2. 28 
My dear Dhiren, 
গতকল্য তোমার পন্র পাইয়৷ দাদা ও ননীর সাঁহত দেখা কাঁর । আমি তিন 
সপ্তাহ অনুপস্থিত ছিলাম, কাজেই অনেক কাজ হাতে জমিয়াছে। যাহা হউক, 
আঁত শীঘ্রই যে খসড়া 'দিয়াছিলে তাহা৷ উভয় পক্ষের সমতা রক্ষা কাঁরয়৷ অদল 
বদল পূর্বক শীঘ্রই পাঠাইব। এবং যত শীঘ্র হয় 7২585: হইবে । ইতিমধ্যে 
পূর্বেকার কথামত আদায় তহশীল কাঁরর। যাও এবং খাতাপন্র যাহাতে দোরন্ত হয় 
তাহা মেনুর সহিত পরামর্শ কারয়া স্থির কর! 


Yours Sincerely, 
P. C. Ray 


Khulna 
26. 2. 22 


My dear Dhiren, 
তোমার পত্র পাইলাম । আমর! আর চরকার ০:৫০: দিব না। Return 
পাইলে সুতার কি ব্যবস্থা করা যায় দেখিব । দেখ না হইলে সমুদায় মীমাংসা 
করা যায় না। P55 বই Dr. Ray এর কাছে পাঠাইয়াছ কি? 
Yours Sincerely, 
P. C. Ray 


[ পাঁচ] 
বাগেরহাট 
১৯.৫. ২৮ 


My dear Dhiren, 
আজ বাগেরহাট হইতে রওন৷ হইতোঁছ। কল্য প্রত্ুষে চালনা রওনা হইব। 
বাজুয়াতে দিন দুই থাকিয়া ২২শে অথবা ই৩শে অথবা ২৪শে মে আশ! কার 
রারুলী পৌছব। তোমর। প্রত্যহ এক আধজন লোক আশা কাঁর ঘাটে মোতায়েন 
রাখবে । ইতি 
Yours Sincerely, 
P. C. Ray 


৯০৪ 


[ছয়] 
My dear Dhiren, 


তোমার পোস্টকার্ড পাইলাম। আমি এতাঁদন ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম । এজন্য 
তোমার কার্ডের জবাব দিতে পার নাই। যে চাউলের বন্তাগুলি নষ্ট হইয়াছে 
উহাদের স্থানে ভালে বসত কাযা চাউল পুঁরবে। আবার যেগুল নষ্ট হইয়া 


আশঙ্কা কর সেগুলি অচিরে আশাতাল সেবাশ্রমে পাঠাও । পূর্বেকার যে 


৬॥এ লাঁগরাছে এবং আর নূতন যাহা কিছু খরচ পড়িবে তাহার হিসাব রাখ । 
সমন্ত একসঙ্গে পারশোধ করিয়া দব। ইতি 


Yours Sincerely, 


P. C. Ray 
[সাত ] 
College of Science 
My dear Haridas, 
আম কাল সন্ধ্যাবেল৷ বীকুড়৷ হইতে ফারিয়া আসিয়াছি। চরকা কতগুলি 
ও কি প্রকার চলিতেছে জানিতে ইচ্ছা কার। মাসে কত ওজনের সুতা তৈয়ারী 
’ একমণ আতিক্রম কারয়াছে কিনা, দেশের অবস্থা বা ক প্রকার 
জানাইবেন। Yours Sincerely, 
P. C. Ray 
[ আট ] 
Science College 
19. 4. 25 
My dear Haridas Babu, 
এইমাত্র জ্যোতিশ বাবুর সাহত কথ৷ হইল। ২৭শে মে মহাত্মা গান্ধি খুলনায় 
যাইবেন। তারপর Dist Conference করা অনাবশ্ক এবং যথেষ্ট লোকসংখ্যা 
উপস্থিত হইবার জন্য সন্ত নহে। 
আগামী শীতকালে Conference করাই ভাল। এই সময় আমার নিজের 
উপাশ্থিত থাক৷ অসন্তব। আপান অভারথন৷ সামাতকে আমার মত জানাইবেন 
এবং কর্তব্য স্থির করবেন । 


Yours Sincerely, 
P. C, Ray 


11. 
12. 


>! 
হা 


আচাষ' প্রফুল্পচন্দ রায় রচিত গ্রহুসমূহের তালিকা! 
ইংরাজী 

India before and after the Mutiny—Edinburgh, 1885 
Essay on India—Edinburgh, 1886 
Chemical Research of the Presidency College— Calcutta 
Hare Press, 1895, 1897 
A History of Hindu Chemistry—Vol. I. Bengal 
Chemical & Pharmaceutical Works Ltd., Calcutta, 1902 
Vol. Il. Bengal Chemical & Pharmaceutical Works 


Ltd., 1909 
Elementary Inorganic Chemistr 
Edition, 1910 

Bengali Brain and 119 Misuses—City Book Society, 
Calcutta, 1910 

Essays and Discourses £ 0. A. Nates: 
1918 

Desi Rang—Chuckervertty, 
Calcutta, 1922 

Makers of Modern Chemistry — 

Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta, 


1925 
The Discovery of Oxygen— Calcutta University, 1926 


Radha Charan Pal—A Study, Calcutta, 1931. 
Life and Experiences of a Bengali Chemist Vol. I. 


y—Calcutta, 1909 ; 2nd 


an & Co., Madras, 


Chatterjee & Co. Ltd., 


(1932) & Vol. Il. (1935) Chuckervertty, & Co. Ltd., 
Calcutta 

বাংলা 
সরল প্রার্ণাবিজ্ঞান ৷ চেরা প্রেস, কলকাতা, ১৯০২ , 
নব্যরসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপাত । বঙ্গীয়-সাহত্য পাঁরষৎ, 


কাঁলকাতা, ১৯১০ 


১০৬ 
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১৭ 


১৮ 
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২০ 
২১ 


২২ 


। 
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। 
|| 


|| 
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বাঙ্গালীর মান্ত্ধ ও তাহার অপব্যবহার ৷ বঙ্গীয়-সাহত্য পাঁরষৎ, 
কাঁলকাতা, ১৯১০ 

রাসায়ানক পাঁরভাষা। সহ-গ্রন্থকার ্ীপ্রবোধচন্দর চট্রোপাধ্যায়। বঙ্গীয়- 
সাহত্য পারষং, কলিকতা, ১৯১৯ 

সমাজ সংস্কার সমস্যা । বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস, ১৯১৯ 


জাতিভেদ ও পাঁতত্য-সমস্যা। বেঙ্গল কোমিক্যাল স্টাঁম প্রেস, কলি- 
কাতা, ১৯২০ 


অনসমস্যা। কলিকাতা, ১৯২০, ১৯২২ 
অধ্যয়ন ও সমস্যা। মডার্ন পাবাঁলাশং হাউস, কলিকাতা, ১৯২০, 


১৯৩৩ 
জাতি গঠনে বাধা__ভিরতে ও ঝাহরে। 
১৯২১ 


দেশী রঙ। চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এও কোং কালকাত৷, ১৯২২ 


বস্ত্রসমস্য৷ | বেঙ্গল কোঁমক্যাল স্টগম প্রেস, কাঁলকাত৷, ১৯২২ 
মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তরুয়। 
১৯২৫ 


আচার প্রফুল্পচন্দ্রের প্রবন্ধ ও 
চন্কবর্তী-চ্যাটা্জ্জী এও কোং, 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলা, (২য় ভাগ )। চক্রবর্তী 
চাটাক্জী এণ্ড কোং, কাঁলকাতা, ১৯৩১ 


চা পান ও দেশের সর্বনাশ । কাঁলকাতা, ১৯৩২ 
“সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রাতকার । চক্রবতী-চযাটাঙ্জী 
এও কোং, কলিকাতা, ১৯৩৬, 


১৯৪০ 
জাতীয় মুন্তির পথে অন্তরায়। 


চক্রবর্তী চ্যাটাঙ্জী এও কোং, 


চক্ুব্তী-চ্যাটার্জী এও কোং, 


বন্তৃতাবলী, ( ১ম ভাগ- ৩য় সংস্করণ )। 
1, ১৯৩৮ 


চক্ৰবৰ্তী চ্যাটার্জী এও কোং, কাঁলকাতা, 
১৯৩৬, ১১৯৪০ 
খাদ্য-বিজ্ঞান। সহ-গ্রহকার শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, চক্রবর্তী চ্যাটার্জ্জা 
এও কোং, কাঁলকাতা, ১৯৩৬ 


তকমা ও শিল্প ও ব্যবসায়ে কৃতিছ্লাভ। কলিকাতা 
১৯৩৭ 
আত্মচারত । চক্রবর্তী -চ্যাটাজ্জী এও কোং 


২ ’ কালকাতা, ১৯৩৭ 
িনদ্রসায়নী বিদ্যা। (শ্রীভবেশচন্্ রায় কর্তৃক সংকালত ), কাল- 
কাতা, ১৯৩৭ 

অচা্য-বাণী (৩ খণ্ডে 


৫ 


৬! 
201 


৮। 


৯। 


১০। 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫ 
১৬) 
১৭। 


১৮ । 


১৯। 
২০। 


১০৭ 


পুস্তিকা! ও প্রবন্ধ 
বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতের স্থান নির্ণয় । সহ-লেখক শ্রীপ্রয়দারগ্রন 
রায়। প্রবাসী, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩২৯, পৃঃ ৩১৫ 
ভোগের অনাচার- প্রবাসী, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ৪৭৫ 
শুভমন্তু প্রকৃতি ( ১ম বর্ষ), কাঁলকাতা, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ১৪ 
প্রাণীদের দংশন কাহাকে বলে? প্রকৃতি (১ম বর্ষ), কলকাতা, 
১৩৩১ বাং, পৃঃ ২৮৩-২৯০ 
প্রকৃতির আহবান- প্রকৃতি (২য় বর্ষ), কাঁলকাতা, ১৩৩২ বাং, পৃঃ 
১-৩ 
প্রার্থনা প্রকূতি ( ২য় বৰ্ষ ), কলিকাতা, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ২৮৫-২৮৬ 
খুলন৷ জেল৷ সম্মিলনীতে অভ্ঞর্থন৷ সাঁমাঁতর সভাপাঁতর আঁভভাষণ_ 
বেঙ্গল কোমিক্যাল প্রেস, কালকাতা, ১৯২৫ 
আঁক্সজেনের আবিষ্কার, প্রকৃতি (৪র্থ বর্ষ ), কলকাতা, ১৩৩৪ বাং, পৃঃ 
১০৪-৮ | 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা__ফরিদপুর জেল৷ ব্যবসায়ী 
সাঁমাতর বাঁষক অধিবেশনে সভাপাঁতর আঁভভাষণ, ৭ই এপ্রিল, 


১৯৩৫ 
অন্নসমস্যা ও বাঙালীর নিশ্চেষ্টতা-_মাসিক বসুমতী (১ম বর্ষ), 


ফাল্গুন পৃঃ ৫৪৯ 
রসায়ন শাঙ্-নব্য ও প্রাচীন_মাসিক বসুমতী ( ২য় বর্ষ), অগ্রহায়ণ, 
পৃঃ ১৩৭ 


কোকনদ৷ কংগ্রেস_মাসক বসুমতী ( ২য় বৰ্ষ, ২য় ভাগ ), পৃঃ ৪৩৮ 
বর্ত“মান সমস্যা_ মাঁসক বসুমতী ( ওয় বর্ষ ), আষাঢ়, পৃঃ ৩২৫ 
সুরেন্দ্রনাথের [িরোধান__মাসিক বসুমতী (৪র্থ বর্ষ ), ভাদ্র, পৃঃ ১ 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন_মাসিক বসুমতী, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৩৮১ 

কাঁলকাত৷ ও শহরতলী-_মাঁসিক বসুমতী, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৩৬৭, 
১৩৩৩ বাং, পৃঃ ২৭ 

শ্রমের মর্ধাদা_ বাঙ্গালীর পরাজয়_মাসিক বসুমতী, ১৩৩৯ বাং, পৃঃ 


৫৩২ 
চরকা ও বস্তু সমস্যায় বঙ্গমাহলার কর্তব্য_ প্রবাসী, ১৩২৯ বাং পৃঃ 


২৫৩ 
দেশের কর্তব্য সন্ধে দুটো কথা_ প্রবাসী ১৩৩৩ বাং পৃঃ ১২৭ 


বাঙ্গালী কোথায় গেল ?_ প্রবাসী, ১৩৩৯ বাং, পৃঃ ৮৩৮ 


৯০৮ 


২৯। কোকনদা খদ্দর প্রদর্শনী- প্রবাসী, ১৩৩৩ বাং, পৃঃ ৭৯৫ 

২২। অন্নসমস্য ও গো-পালন- প্রবাসী, ১৩৪২ বাং, পৃঃ ৬১০ 

২৩। ছাঁটর অবকাশে ছাত্রদের কর্ত'ব্য_ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৬ বাং, পৃঃ ৪৯৫ 

২৪। 'ডগ্রর আভগাপ-_-ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বাং, পৃঃ ৮২৫ 

২৫। ভাইটামিন__ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ও পোষ, ১৩৪১ বাং, পৃঃ ৮২৩, ১ 

২৬। প্রবাসী জমিদার ও দূরস্থ পল্লী (১ম ভাগ), সহ-লেখক শ্রীহরগোপাল 
বিখ্বাস_ভারতবর্ষ, ভাদ্র ও কার্তিক, ১৩৪০ বাং, পৃঃ ৩২৯, ৭৯ 

২৭। বাঙলার জামদারবর্__ভারতবর্ষ, ১৩৪০ বাং, পৌঁষ হইতে, পৃঃ ২০, 
৪৩২, ৮৩৩ 

২৮। বস্ত্র সমস্য-_বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩২১ বাং পৃঃ ৬৭৪ 

২৯। বন্যার শিক্ষা--বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩২১ বাং, পৃঃ ১২৭ 

৩০। প্রাচীন ভারতে রসাযন-শাসচচা__বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ বাং, 
পৃঃ ৪২১ 

৩১। দিনাজপুর রাষ্ট্রীয় সামাততে আঁভভাষণ __বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩১ 
বাং, পৃঃ ৬৬৯ 

৩২ । বর্তমান যুগসমস্যা ও ছাত্গণের কতবব্য__বঙ্গবাণী, কাঁতক, ১৩৩১ 
বাং, পৃঃ ৩৫১ 

৩৩। স্থাততপণ__বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৭০২ 

১৪ ও বত মান বাংলা, সহ-লেখক শ্রীকাঁঙ্গনাথ ঘোষ, বঙ্গবাণী, 
ভাদু, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৪১ 

৩৫। স্বদেশী__বাংলার বাণী ( ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা), পৃঃ ৯ 

৩৬। কলিকাতা ষাট বংসর পূর্বে ও এখন আনন্দবাজার সী 

৩৭। বাঙালী কোথায় ? আনন্দবাজার পান্রকা (পুজা সংখ্য ), ১৩৩৯ 
বাং, পৃঃ ৬ 

ESE Actas Prafulla Chandra Ray ( Birth Centenary Souvenir 


Volume ) C. U. Calcutta, 1962 


আচার্য প্হুন্চন্্ রায়ের সংক্ষিপ্ত জ্রীবনগঞ্জী 


শ্ীস্টাব্দ 
১৮৬১__২ইরা আগস্ট, কপোতাক্ষ-তীরবর্তী যশোহর জেলার ( পরে খুলনা জেলা ) 


অন্তর্গত রাডুলি-কাটিপাড়৷ গ্রামে জন্ম । ?পতা-_বহু ভাষাবিদ্‌, সুপাওত 
ও বিদ্যোৎসাহা হরিশ্ন্দ্র রায় ; মাতা__ভূবনমোহিনী দেবী । 
(১৮৬৬-৭০)- গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রাথীমক শিক্ষালাভ ৷ 
১৮৭০-_আগম্ট মাসে কলিকাতায় আগমন। 
১৮৭১- হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন শুরু ৷ 
(১৮৭২-১৮৭৩ )-__আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের বাড়ীতে আগমন । 
পতৃদবেবের বিরাট পাঠাগারে নিজের উদ্যোগে নিরলস 
অধ্যয়ন ৷ 
১৮৭৪-_কাঁলকাতায় কেশবচন্দ্র সেনের প্রাতষ্ঠিত এ্যালবার্ট স্কুলে ভাত । 
১৮৭৮-_এন্টঢ্রা্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । 
১৮৭১৯-__বিদ্যাসাগর প্রাতাষ্ঠত মেট্রোপলিটন কলেজে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) 
অধ্যয়ন শুরু 
১৮৮১-_এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । 
১৮৮২-__াব, এ. পড়ার জন্য প্রোসডেন্সী কলেজে ভাঁত। 'গলক্লাইষ্ট বৃত্তি পেয়ে 
উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলও গমন । 
(১৮৮২-৮৪)-_এাঁডিনবার্গ বিশ্বীবদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর বি. এস-স. ডিগ্রী 
লাভ। 
‘India before and after the Mutiny’ প্রবন্ধ প্রাতযোগিতায় 
অংশগ্রহণ । বৃটিশ সরকারের সমালোচনার জন্য পুরস্কারলাভে বাঁণ্চিত 
কিন্তু গুণীজনের প্রশংসালাভ। 
১৮৮৬1255859 on India’ প্রবন্ধ প্রকাশ ও খ্যাঁতলাভ। 
১৮৮৭-__এাঁডনবার্গ বি্বাবিদ্যালয়ের ডি. এস-সি উপাধিলাভ। 702০ 
Prize’ বৃত্তিলাভ ৷ 
১৮৮৮-_স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন । ফ্রান্স ও ইতালি 
হয়ে রেলপথে রিন্দিসি বন্দরে গমন৷ সেখান থেকে জাহাজযোগে 
আগষ্ট মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন! 
১_ মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে প্রোসিডেন্সী কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে 


যোগদান। 


১৮০৮৫ 


৯৮৮ 


১১০ 


১৮৯১ আঁনদ্রারোগে আক্রান্ত। পূজার ছুটিতে দেওঘর গমন। রাজনারায়ণ 
বসু, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ মনীষিগণের সঙ্গলাভ। ৯১ নং আপার 
সাকুলার রোডের বাড়ীতে বসবাস শুরু । 


১৮৯২-_দেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণা ৷ বেঙ্গল কোমক্যাল কারখানার সূচন৷ ৷ 


১৮৯৩-_স্বগ্রামবাসী যাদবচন্দ্র মিত্রের নিকট থেকে সালাফউারক এসিড প্ল্যাণ্ট 
বয় । 


১৮৯৪__Journal of the Asiatic Society of Bengal’ 
ভেজাল সম্পর্কে রাসায়ানক প্রবন্ধ প্রকাশ । 
১৮৯৬--0৩7০57০85 Nitrite’ আবন্ধার । Journal of the Asiatic 
Society of Bengal- প্রবন্ধ প্রকাশ । পিত৷ হারিশন্দ্রে মৃত্যু । 
১৮৯৮-ইাণ্িয়ান মোঁডকেল কংগ্রেসের আঁধবেশন--তার 
কার্যকাঁরতার প্রশংসা-_বৃঁটশ ফার্সাকোণপয়ায় 
১৯০১. বেঙ্গল কোমিক্যালকে 'লামটেড কোম্পানীতে রূপান্তর । 
১৯০১_ গোখেল ও গান্ধীজর সঙ্গে পারিচয় ও সো 


-এ তৈল ও ঘৃতে 


হার্্য। 
টাউন হলে ভারতে গান্ধীজর প্রথম 
বন্তুতাদানের আয়োজন । 
১৯০২--সরল গ্রাণ-ীবজ্ঞান' গ্রন্থ প্রকাশ । 


—History of Hindu Chemis 


(১? Vol I গ্রন্থাকারে প্রকাশ । 
মাসয়ে' বাথেলো প্রমুখ মনীষীদের 


শ্রশংসালাভ। 


গভর্ণমে্ট কর্তৃক প্রোরত। লণ্ডন, ডাঁও, [িডস, ম্যানচেষ্টার, বাঁমিংহাম, 
বার্ণ, জেনেভা, জুরিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট ইত স্থানের ল্যাবরেটার পাঁরদর্শন 
শেষে ফ্রান্সে গমন। বড়াদনের ছুটিতে এডিনবাৰ্গ বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ভারতীয় ছাত্রগণ কর্তৃক বিপুল সম্বর্ধনা ৷ 

১৯০৯--191079 of Hindu Chemistry— vol Ir 
ডোম্সি কলেজের রসায়ন বিভা 


সূত্রপাত ৷ 


১৯১০__রাজশাহাতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপাঁত 'নর্বাচিত। 


১১১ 


১৯১১-900108555 of the Universities of ihe Empire-g 
কাঁলকাত৷ ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রার্তানাধিরূপে তৃতীয়বার ইংলও গমন, সঙ্গে 
ছিলেন অন্যতম প্রাতীনাঁধ স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী । 

_ সি. আই. ই. উপাঁধলাভ । 

১৯১১-_ডারহাম বিদ্বাবদ্যালয় থেকে অনারার ডি. এসনীস. উপাধিলাভ। 

১৯১৪-_পাঞ্জাব বিশ্বীবদ্যালয়ে বন্তুতাদান। 

১৯১৬__প্রোসডে্দী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ। কাঁলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
'পাঁলিত' অধ্যাপকরুপে যোগদান । 

১৯১৭-_ভারতীয় জাতীয় সমাজ-সংস্কার সাঁমাতর সভাপাঁত নর্বাচিত। 


১১৯১৮ বাগেরহাট কলেজ স্থাপন ৷ স্বগ্রামে ‘Education Society’ কে দুঃস্থ 
ছাত্র ও বধবাদের সাহায্যকণ্পে বেঙ্গল কোঁমক্যালের নিজস্ব ১০ হাজার 


টাকার শেয়ার দান। 

১৯১৯- "নাইট" উপাধলাভ ৷ রাউলাট বিলের প্রাতবাদ সভায় টাউন হলে বন্তুতা 
দান। 

১৯২০-_ভারতীয় জ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপাঁত নির্বাচিত । চতুর্থবার ইংলও 
গমন । 


১৯২১-_খুলনার দুর্ভিক্ষ পাঁঢ়ুতদের অন্নদানে রিলিফ কমিটি স্থাপন ও আর্থিক 
সাহায্য দান। কাঁলকাতা ‘বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০,০০০ টাক৷ দান এবং 
'নাগাজ্জুনি' পুরস্কার স্থাপন । 

(১৮৮৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত দুস্থ ছাত্রদের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ 
টাকা দান। ) 

১৯২২-- উত্তরবঙ্গের বন্যান্রাণে আত্মনিয়োগ ৷ কয়েক লক্ষ টাকা, প্রচুর অর্থ 
ওষ্ধ ও খাদ্য সংগ্রহ এবং বন্য পীঁড়িতদের মধ্যে বিতরণ । ডাঃ 
ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু যতীন্দ্রনাথ রায় প্রমূখ ব্যান্তদের 
সক্রিয় সহযোগিত৷ ৷ চরক৷ প্রচলনে আত্মানয়োগ ৷ কাটপাড়৷ সেবাশ্রমে 
চরকার উন্নাতকস্পে বেঙ্গল কৌমক্যালের এক হাজার টাকার শেয়ার 
দান। চরকা ও খাঁদ প্রচলনের জন্য খাদি প্রাতগনকে ৫০ হাজার 


টাকা দান। 

১৯২৩ _আমেদাবাদে আমেদাবাদ জাতীয় বিশ্বীবদ্যালয়ে বন্তুত৷ ৷ উৎকল 
প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত । ‘Indian Chemical 
5০০75” স্থাপন ! উহার প্রথম সভাপতি নিৰ্বাচিত । 


১১২ 


_সিউড়ী মেলার উদ্বোধন; শান্তীনকেতন পাঁরদর্শন। নাগপুর 
Ie বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্তুত৷, কলিকাত৷ 'বশ্বাবদ্যালয়ের 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়’ 


অধ্যাপকরূপে বন্তৃত৷ দান। কোকনদে কংগ্রেস আঁধবেশনে বাংলার 
প্রাতানাধরূপে যোগদান। মন 

১৯২৬ পঞ্চমবার ইংলণ্ড গমন এবং বান স্থান পারদর্শন। 

১৯৩১ - উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ পুনরায় বন্যা। বঙ্গীয় সংকট ভরা সাঁমাত গঠন। 
বঙ্গীয় সাঁহত্য পারষদের সভাপাঁত 'নর্বাচিত। সপ্তীতবর্ষ পতি উপলক্ষে 
টাউন হলে কাঁলকাতার নাগারকবৃন্দ কর্তৃক সনবার্ধত। সভাপাতি কাবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সম্ব্ধনার দন ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ । 

১৯৩২-1০-৪0 Experiences of a Bengalee Chemist’ গ্রন্থ প্রকাশ । 

S৯৩২—-Calcutta Review পান্রকায় ‘The Shakespearean Puzzle’ 
নামে ধারাবাঁহক রচনা প্রকাশ । 

(১৯৩১-৩৪ )-_পরপর [তিনবার বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদের সভাপাঁত নির্বাচিত । 


১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ঢাকা গমকে দানের পাঁরমাণ 
১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা । 


(১৮৯৪-১৯৩৬ )_দেশ-বদেশের বাভিন্ন পন্র-পাঁতকায় য় রসায়ন সম্পার্কত তন 


শতাধিক গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ । 
১৯৩৭ শীবজ্ঞানে 


কে ২০ হাজার টাক দান। পাটনার প্রবাসী বঙ্গ সাহত্য 
সম্মেলনের পণ্চদশ অধিবেশনে সভাপাঁত ?নর্বাচিত 

8১6 িীন ন পরিচালক সাঁমাতর জাহত মতভেদের ফলে 

সভাপাঁতত্ব ত্যাগ । 


১৯৪১-_সিনেট হলে অর্শীতিবর্য পৃতি উপলক্ষে প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসব । 
১৯৪১-_খুলন৷ শহরে খুলনাবাসীদের 


পক্ষ থেকে অশীতবর্ষ গতি উপলক্ষে 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন । 
১৯৪৩-_রাডুলির আঁধবাসীগণ কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন । 
১৯৪৪--৮৩ বছর বয়সে ১৬ই জুন পরলোক গমন । 


ETT FTE . 
স্বীকৃতি: মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত ‘আচাৰ্য পরকুলচন্্ রায়" পুস্তকের ভিত্তিতে সংকলিত । 


২ ২. 


